ব্রিংশতিতম পারা 


চীকা-), সূরা নাবা। এটাক সরা তাসাওল' ও সূরা 'আগ' ইয়াাসা-আলুনও বলাহয়। এসুরাি যী এর মধ্য রক" চররিশ কিংবা কাপ্িপটি 
আয়াত, একশ তিয়াত্তরটি পদ এবং নয়শ সন্তরটি বর্ণ রয়েছে। 


চীকা-২, ফোাঈশ-বংশীয় কাফিরণণ 

টীকা-৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন যক্কাবাসীদেরকে তাওহীদের (আল্লাহর একতৃবাদ) দাওয়াত দিলেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় 
জীবিত করার সংবাদ দিলেন আর কোরআন করীম তেলাওয়াত করে তাদেরকে শুনালেন, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে জয়না-কল্পনা আরঙ্জ হলো এবং 
একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো- মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কি ধর্ম নিয়ে আসলেন” এ আয়াতের মধ্যে তাদের 
এ জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা রয়েছে এবং 



































সূরা £ ৭৮ নাবা ১০৫৩, পারা £৩০ | মহত্ব প্রকাশের জনা তা প্রশ্নবোধক 
বাক্যের ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ 
সূরা লাবা তা কী মহা মর্যাদার কথা, যার প্রসঙ্গে 
bz ৪1১ । ০০)1+১12 রা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে! 
৩৬৯১৬91৪১৯৪ 3 
অতঃপর সে কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে 
সূরা নাবা আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৪০ || টীকা-৪. 'মহা সংবাদ' দ্বারা হয়ত 
মী দয়ালু করুণাময় 0) কুকু*-২ || 'বোবজালমজীদ বুঝানো হয়েছে; অথবা 
1 এয “বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাপ্রাহ তা'আলা 
2 আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়ত এবং 
তার দ্বীন' কিংবা 'মৃত্যুর পর পুনরায় 
>. এরা (২) পরস্পর পরস্পরকে কোন্‌ বিষয়ে 2৮৫] তার, 

্প তি 6988 Ee মাসআলা’ (বুঝানো 
২. মহা সংবাদ সম্পর্কে 8), (না | eee অবাধ কেউ জেট তো 
(৩. যে সম্পর্কে তাদের মতভেদ রয়েছে €৫)। 86585459830] স্বরণে অীকার করে, কেউ কেউ 
৪- হা, অবশ্যই, শীঘ্ৰ তারা জেলে যাবে; টিটি আবার সন্দেহের সধ্যে রয়েছে। আর 
ঠি ৩52 কোরআন মজীদকে কেউ কেউ “যাদু 
১5৮৯৮ 53144345 | বলে ঘততৰ্য করে, কেউ কেউ “কাব্য ও 
22 বই কেউ কেউ “জ্যোতিৰ্বিদ্যা” বলে। আর 
৬ যমীনকে বিছানা (৭) 134৪39591441 | স্যান্যরা অন্য কিছু। অনুরূপভাবে, 
৭. এবং পাহাড়গুলোকে পেরেক (৮)? 7) টা বিশু সরদার সাসাল্লাহ আলায়হি 
| অপলক কেউবলে “যাদুকর, কেউ 

৮. যেন জোড়া জোড়া সৃষ্টি SE | বলে কিবা, কেউ বলে ‘গণক’! 
রর _ | উকা-৬. এ মিখ্যাবাদ ও অন্বীকৃতির 
৯. এবং তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু 2029055 | পৰিণতি । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
লছ 00), স্থীয় আশ্চ্জিনক কুদ্রতসমূহ থেকে 
১০. এবংরাতকে পর্দা পরিহিত করেছি (১১), LIDS | কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যেন 











এসব মানুষ এগুলোর নিদর্শন ও প্রমাণ 
ছারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে উপলব্ধি 
করতে পারে এবং একথাও বুঝতে পারে যে, আন্তাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করা আর এরপর সেটাকে ধ্বংস করা এবং ধ্বংস করার পর হিসাব-নিকাশের 
জন্য পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও ক্ষঘতাবান। 


চীকা-৭. যাতে তোমরা তাতে বসবাস করতে পারো এবং তা যেন তোমাদের আবাসস্থল হয় 

ঢীকা-৮. যেগুলো দ্বারা যমীন প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়। 

টীকা-৯. পুরুষ ও স্ত্রী, 

ভীকা-১০. তোমাদের শরীরসবূহেত জন্য, খাতে ত দ্বারা তোমাদের ক্লান্তি ও অবসন্ন দৃরীড়ূত হয় এবং শান্তি লাভ হয়। 
টীকা-১১. যা স্বীয় অন্ধকার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে ঢেকে রাখে, 


সানখিল - ৭ 


চীকা-১২. যেন তোমরা তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুখৃহ এবং স্বীয় জীবিকার ধান্ধা করতে পারো, 

চীকা-১৩. যেগুলোর উপর কালচক্রের কোন প্রভাব পড়ে না এবং পুরাতনএ বা জী্সী্ণভার কোন লক্ষণ এগলো পর্যন্ত সৌহার কোন অবকাশ পায়না 
এ 'ছাদসমূহ' দ্বারা ‘সপ্ত আসৃমানই' বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১৪, অর্থাৎ সূর্য, যাতে রয়েছে [সাত ৭৮ নাৰা 
আলো ও তাপ । 


টীকা-১৫. সুতরাং যিনি এতসব বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন, তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর 
















চৰ নলযতত 





১১. এবংদিনকে রোজগারের জন্য বানিয়েছি BREE 
[১২১ 
১৯. এবং তোমাদের উপর সাতটা মজবুত 18692425644 


০৬৯১১১৭ (ঘানার) বিড করেছি (১৫) 

হবার কি আছে? অনুরূপভাবে, উক্ত সব |১৩. এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অতি উজ্জ্বল! ৪৫০০৫ 
বুসৃষ্টিকর মহান বা্তবজ্ঞনীরইকাজ। (ই সৃষ্টি করেছি (১8) । 6৬৪৬০এ৫$ 
আৱ বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞ সত্তার কোন 


৯৪- এবং আমার বর্ষণকারী মেঘ থেকে 
ধারে বারি বর্ষণ করেছি, 


১৫. যাতে ভা দারা উৎপন কৰি শল্য এবং, 


কাজ কখনো অনর্থক ও অকেজো হতে 
পারেনা আর মূত্যুরপর পুন্জবিও হয়ে 
ওঠয়এবংশান্তিকিংবা প্রতিদানে অবিশ্বাস 
করলে একথা তপরিধার্য হয়ে যায় যে, 
অনিশ্বাসীর নিকট সমস্ত কাজই অনর্থক 
(যনে) হবে। বস্তুতঃ অনর্থক হওয়ার 
ধারণা বাতিল ও অবান্তব। কাজেই, 






















১৬. এবং সবন-সননিবিষ্ট বাগান (১৫) । 
ন ঠক কালাম দিন হলো এক EEL ELS) 





















পুনজীবিত হয়ে উত্থিত হওয়া এবং |>৮- যেদিন শিংগায় কুকার করা হবে (১৭), 6, IHG 340 3G 
প্রতদানকে অস্বীকার করাও ভিত্তিহীন [তখন তোমরা চলে আসবে (১৮) দলে দলে, TSS SAS 
এ অকাট্য প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত |১৯. এবং আসমান খোলা হবে, অতঃপর বহু SUISSE GS; 
হলো যে, মৃত্যুর পর পুনজাঁবিত হওয়া |দরজা হয়ে যাবে (১৯)। ¥ 
এবং হিসাব-নিকাশ ও ্রতিনান নিশ্চত; |২০- এবং পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে, EAE 1 
এতে সন্দেহের অবকাশ নেহ। |অতঃপর সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা, যা দূর। 60৬৫৫ 
টকা-১৬.পরতিনান ও শান্তির জন্য [থকে নে a ৮22 
২১. ৎ পেতে রয়েছে, 1002৩3526 
উস না ২২. উদ্ধতদের (অবাধ্যগণ) ঠিকানা । ] ৪৫৫৯৮ 
টীকা 4 বিলি বকে [3২ রা আত সণ ধরে থাকবে (২০) ভিত 
রে (২৪. তোরা) তাতে কোন প্রকার ঠান্ডার SSS OBS 
কৃতকর্মের নিত জনয আন্থাদ পাবে না এবং না কোন পানীয় 66055 885 
রত "হাতো দি ২৫. কিন্তু (পাবে শুধু) ফুটস্ত পানি এবং Suess: 
চীকা-১৯. এবং এতে বহু বাস্ত৷ উন্মক |দোযববাসীদের জ্বলন্ত পূজ; a) 
হয়ে মালে সেতলো দিয়ে িরিশভাপণ |২৬. যেমল কর্ম তেমন ফল (২১)। | টির 
বৰ্জীদ হৱস ২.৭. নিশচন্ তাদের (মনে) হিলাবের ভয় She cm ক 
ঢাকা-২০. যার কোন শেষ নেই, অর্থাৎ [ছিলো না (২২), 0৩৪22 
সৰ্বদাই থাকবে; ২৮. এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে | Sci 
[সীবাতীত করেছে। | (৬০৪৪ 
টীকা-২১, ‘যেমন কর্ম তেমন ফলা ক ড় 4৮৯: 
অর্থাৎ কুফর" যেমন জঘন্যতম অপরাধ | ২৯- i EA SLA 
তেমনি কঠিনতম শন্তি তাদেরকে দেয়া [লিখে রেখেছি (২৪) । ভি 
হবে। ॥৩০- এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো, অন্তর হ ৫,৮২৫ 5৫4 
জীকা-২২. কেললা, তারা মৃত্যুর পর |আমি তোমাদের জনা বা্দিত করবোনা, কিন্তু 60680555555 
পুনরুথানকে অন্বীকার করতো, [কঠিন শাত্তি। 
ঢাকা-২৩. 'লওহ-ই-মাহ্ফ্য-এব মধ্যে সালস্িল - ৭ 





টীকা-২৪. তাদের সমন্ত সং ও অসৎ কর্ম আমার জ্ঞানে রয়েছে। আমি তাদেরকে প্রতিফল দেবো। আর পরকালে শান্তি দানের সময় তাদের উদ্দেস্তে 
বলা হবে- 


চীশ-২৫. বেহেশৃতের মধ্যে; যেখানে তারা শান্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং প্রত্যেক উদ্দেশ্য সফল হবে; 
ভীশা-৯৬. যে গুলো যে বিভিন্ন ধরণের উৎবৃ্ট ফলদার পাছ থাকবে 


জীশ-২৭, উৎকৃষ্ট ালের পায়ের 


ীব-২৮, অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে না কোন অনর্থক কথাবার্তা কানে আসবে, না কেউ অপরের প্রতি সিথ্যাবাদ দেবে; 








৩৪. এবং পানীয়ের পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহং 
(২৭)। 

(৩. যায় সধ্যে না কোন অনর্থক কথা শুনবে, 
[না মিথ্যাবাদ (২৮); | 
(৩৬. পুরক্ষার, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে (২৯), নিতান্তই যথেষ্ট দান; 


|৩৮. যেদিন জিবাঈল এবং সব ফিরিশ্তা: 
[সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হবে, (তখন) কেউ 
(কিছু) বলতে পারবেনা (৩১), কিন্তু যাকে পরম 
দয়ালু (বোদা তা'আলা) অনুমতি দেবেন (৩২), 
এবং সে সঠিক কথা বলেছে (৩৩) । 


৪০. আমি তোমাদেরকে (৩৫) এমন এক 
শান্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, যা অতি 
[নিকটে এসে পৌছেছে (৩৬), যেদিন মানুষ 
দেখবে যাকিছু (কার্যাদি) তার দু'হাত অথে। 
প্রেরণ করেছে (৩৭) এবং কাফিরগণ বলবে, 
“হার, দি আমি কোন প্রকারে মাটির সাথে 
[মিশে যেতাম (৩৮) * 
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ীকা-২৯. তোমাদের কৃতকর্মসমূহের, 
চীরা-৩০, তাঁরই ভয়ের কারণে ৷ 
ঢীকা-৩১. তারই ভীতি ও মহত্থের 
মহিমার কারণে, 

চীকা-৩২. কথা বলার কিবা সুপারিশ 
বলার 

টীকা-৩৩. দুনিয়ারমধ্যে এবংতদনুযায়ী 
আমল করেছে। কোন কোন 
'তফলীরকারক বলেছেন, “সঠিক কথা' 
দারা 'কলেমা তয্যবাহ'- 'লা-ইলাহা 
ইলাহ...” বুঝাণো হয়েছে। 
চীকা-৩৪. সৎকর্ম করে, যেন আযাব 
কে নিষৃতি লাভ করে 

চীকা-৩৫. হে কাফিরণণঃ 
ীকা-৩৬. এতে আধিখাতের শান্তর 
কথা বলা হয়েছে। 

টীকা-৩৭. অর্থাৎ প্রতিটি সৎ ও অসৎ 
কর্ম তার আমলনামায় লিপিবন্ধ হবে, যা 
দে রেজ-ব্য়ামতে দেখতে পাবে। 
টীকা-৩৮. ফলে, আমি আযাব থেকে 
মুক্তি পতাম। 

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্ছ 
বলেছেন কিয়ামতের দিন যখন সমন্ত 
এ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে উঠানো হবে 
এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে 
পজিনোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। 
যেমন-শিংধারী পণ্ড যদি কোন শিংবিহীন 
পশুর উপর আক্রমণ চালিয়েছে এমন হয় 
তবে তাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ 
দেয়া হৰে। অতঃপর এসবকে মাটিতে 
পর্িশ করা হবে । এটা দেখে কাফিরও 
আরজু করবে- “আহা, যদি আমাকেও 
মাটিতে পরিণত করা হতো!” 

কোন কোন তাফ্সীরকারক এর এ অর্থও 
বর্শা করেছেন ঘে, মু'মিনদের উপর 
অন্তা তা'আলার উক্ত পুরস্কার দেখে 





কাফ্িকাণ আরজু করবে 'আহা! তারাও যদি দুনিয়ায় মাটি হয়ে থাকতো! অর্থাৎ ননী হস, অহংকারী ও অবাধ্য না হতো!" 

_আফ্সীরকারকদের অন্য এত অয এ যে, কাফির" দারা “ইবলীস' বুঝানো হয়েছে, যেহয়রভ আদম (আলায়হিস সালাম)-কে তিরঙ্কার করে বলেছিলো 
শে. তাকে তো মাটি ছারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নিজে আগুন ছার সৃষ্টি হবার কারণে অহংকার করেছিলে । যখন সে হযরত আদম (আলাপহিসূ সালাম) 
এবং তাঁর ঈমানদার সত্ান-সম্তত্তির পুরস্কার দেখবে এবং নিজেকে কঠিনতম শান্তির মধ্ো লিগ দেখতে পাবে, তখন বলবে, “হায়, আমি যদি মাটি হতাম! 
অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হি সালাম)-এর ন্যায় মাটির সৃষ্টি হতাম!” + 





এ. সুরা নাব" সমান৷ 


চীকা-১. সূরা ওয়ান্‌না-বি*আত” মন্ধী । এ'তে দু'টি রুকৃ’, ছে্লিপট আয়াত, একশ স'তানুব্বহটি পদ এবং সাতশ তিল বর্ণ আছে। 
চীৰা-২, অৰ্থাৎ সেসব দ্িরিশৃতার, 

টীকা-৩. কাফিরদের, 

চীকা-৪. অর্থাৎ মুমিনদের প্রাণ নমতা সহকারে বের করবে, 

টীকা-৫. শরীরের অভ্যন্তরে কিংবা 
































আস্নানওব্ীদের খাল সণ | দা সন সাত চি 

প্রাণ নিয়ে। [যেমন- হযরত আলী স্ুুা আন্‌ না-ন্ি“আতভি 
(রাদিয়াল্লাহু আন্ছ) থেকেবর্ণিত হয়েছে !] NO ৮ 
চীকা-৬, স্বীয় সেবা-কার্যের উপর, যার ১৯২ ৬৮৮91১১1৯০৪ 
জন্য তারা আদিষ্ট । (তাফসীর-ই-রহুল এ 

বয়ান) সূরা আন্‌সা-মি'আত আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
জীকা-২. অর্থাৎ পাৰিব বিব্াদর | ববী দয়াল, করুণাময় (১)। 
ব্যবস্থাপনা, যা তাদের সাথে সমপৃক্ত। কুচ - এক 

সেটা সমপাদন করে। এ শপথটা তাদের 


ডপরই >. শপথ তাদেরই (২) যারা কঠোরতার সাথে 


চীকা-৮. যমীন. পাহাড় এবং ্রতিটি | ধাণ টেনে নেয় (৩), 

জিনিয প্রথম ফুৎকারেই অস্থিরতার মধ্যে | ২. এবংনয্রতার সাথে বন্ধন খুলে দেয় (8). 
এলে গড়বে আর সত সৃষ্টি বণ | ৩. এবংসহলভাবে রশ নিযে উড়ে যায় (৫), 
চীৰা-৯. অৰ্থাৎ তীয় ুৎকার করা | - অতঃপর সন্বুখে ধাবিত হয়ে কৃত পৌছে 
হবে। যার ফলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে, | বায় ৬), 
প্রত্োকাট জিনিষকেপুনরায় জাবিত করে | ৫. অতঃপরকাজের ব্যবস্থাপনা করে (৭) যে, ভারতে 
দেয়াহবে। উক্তদু'টিফুৎকারের মাঝখানে ই las 
চন্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে। 





চীকা-১০. সেদিনের আতঙ্ক ও ভয়ের চে 
কারণে এ ধরণের অবস্থা কাফিরদেরই |" EEA 
হবে। J 
ীকা-১১. যারা মৃত্যুর পর পুনরায় ON 
জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে। যখন |. চক্ষুগলো উপরের দিকে উঠাতে পারবে না ৫8৫৫ 
তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদেরকে |(১০) ৷ 
ত্র পর জাবার জীবিত করে উঠানো | ১০. কাফির (১) বলে, ‘আমাদেরকে 
ie} লি ন্‌ 

০২ পুনরায় উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে SGD 
উন ১২. অর্থত মূত্র পর কি পুনলায় |১২)- 
জীবন যাপনের দিকে পর্যাবর্তন করানো 
হবেঃ ৯১. আমরা কি যখন গলিত হাড় হয়ে যাবো ৬৫৮2 
চাকা ৯৩ alae GEE 
তবুও কি জাবত করা হবে? ১২. তোল) বললো, ‘এভাবে (তখন) এ $4486719ঞ% 

প্রত্যাবর্তন ” OHASHI, 
i an tN TA তো নিরেট ক্ষতিই (১৪)। 
জীৱিত কর! সত্য হয়, আব যদি মৃত্যুর | ১৩- অতঃপর তা (১৫) তো নয়, কিন্তু একটা Soh Holy 





পর আমাদের উঠানো হয়, ভবে এতে 
আমাদের মহা ক্ষতি । কেননা, আমরা 
দয়ার মধ্যে তাঁকে অস্বীকার করতে থাকি" ভাদের এউভিটা ঠা ত্গীতে ছিলো। এর জবাবে তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে 
এটা মনে করোনা যে, তা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কষ্টসাধ্য কাজ হবে। কেননা, সত্য শক্তিমান সত্তার পক্ষে এসব কিছুর কোনটাই কষ্টসাধ্য নয় । 


টাকা. সৰ্বশেষ ফুৎকার 





'ীকা-১৬. যার মাধ্যমে সব কিছু একব্রিত করে নেয়া হবে এবং যখন সর্বশেষ ফুৎকার করা হবে. 







(হে হাবীব!) আপনার নিকট কি মূসার 
|বৃত্তা্ত এসেছে (১৮)? 
৯৩৬. যখন ভাকে ভার প্রতিপালক পবিত্র 
[উপত্যকা ‘তুওয়া’র মধ্যে (১৯) ডাক দিয়ে 
|বললেন, 
১৭. *কিরআউনের নিকট যাও! সে মাখা 
[গড়া দিয়েছে (২০) ।" 
১৮. অতঃপর তাকে বলো, ‘তোমার কি: 
[এদিকে আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হবে 


১৯ 
প্রতিপালকের দিকে (২২) পথ প্রদর্শন করবো, 
[যেন তুমি ভয় করো (১৩)? 

1২০. অতঃপর মূসা তাকে খুব বড় নিদর্শন 
'দেবালো (২৪)। 

[২১- অতঃপর সে অস্বীকার করলো এবং 
[মান্য করলো (২৫) । | 
৯.৯. অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো (২৬), স্বীয় 
প্রচেষ্টায় লেগে গেলো (২৭) । | 


২৮. সেটার ছাদ উঁচু করেছেন (৩৩)অতঃপর | 
সেটাকে ঠিক (বরাবর) করেছেল (৩৪) ৷ 
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ালবিল্প - এ 


টাকা-৩৪. এমনিভাবে যে, সেগুলোতে কোন প্রকার ক্রটি নেই। 





চীকা-১৭. জীবিত হয়ে। 

চীকা-১৮. এসম্বো ধন করা হয় বিশ্বকূল 
সরদার সাল্লাল্সাহু_ আলায়ছি 
ওয়াসাক্লামকে । যখন গোীয় লোকদের 
অস্বীকার তার নিকট কষ্টদায়ক ও 
বিরক্তিকর হলো, তখন আল্লাহ তাআলা 
তারই শান্তনার জন্য হযরত মুসা 
(আলারহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ 
করেন, যিনি স্বীয় গোত্রীয় লোকদের দ্বারা 
বহু কষ্ট পেরেছিলেন। অর্থাৎ নবীগণ 
আোলায়হিযুস সালাম) এ ধরণের 
অবস্থাদিরসমমুীন হতে থাকেন আপনি 
এতে দুঃখিত হবেন না। 

চীকা-১৯. যা সিরিয়ার “তুর পাহাড়ের 
নিকটে অবস্থিত, 

টীকা-২০, এবং নে কুফর এবংয্যাসাদে 
সীষাতিক্রম করে গেছে। 

টীকা-২১. কুফর, শির্ক, গাপাঢার ও 
অবাধ্যতা থেকে- 

টীকা-২২. অর্থাৎ তার সত্তা ও গুণাবলীর 
পূর্ণ পরিচিতির দিকে 

ঢীকা-২৩, তারই শান্তিকে? 
জীকা-২৪, ০৯ (ইয়াদে 
বায়দা) বা "পবিত্র জো্তৰঘ় হাত’ এবং 
“আসা' (বা অলৌকিক লাঠি)। 
টীকা-২৫. হযরত সুসা আোলায়হিস 
সালাম)-কে। 

ঢীকা-২৬. অৰ্থাৎ ঈমান থেকে বিমুখ 
করেছে, 

ডীকা-২৭. ফ্যাসাদ ছড়িয়েছে। 
টীকা-২৮. অর্থাৎ যাদুকরদেরকে এবং 
স্বীয় লৈনাদলকে। 

টীকা-২৯. অর্থাৎ “আমার উপরে অন্য 
কোন প্রতিপালক নেই" 


টীকা-৩২, তোমাদের মৃত্যুর পর। 
চীকা-৩৩. কোন থাম ব্যতিরেকেই, 











চীকা-৫. সূর্যের জ্যোতি কাশ [সূরা 7 ৭৮ আন্‌ নামিন্জাত ১০৪৮ পারা £ ৩৩ 
করেছেন; 
. সেটার রাতকে জন্ধকারময়ী করেছেন, ০০১৫ ০০ সাত 
্প-০৬. তাক সৃষ্টি করা হয়েছিলো | সেরার রাতকে তে ১:১৪ ৪৮৫৮5 
আসমালের পূর্বেই, কল্ুসা্রলারিত ক্রা | (৩৫); টিসি 
৬ [৩০. এবং এর পরে যমীনে প্রসারিত ৫95 
টীকা-৩৭. ঝরণা (পরননবণ) প্রবাহিত করেছেন (৩৬)। 
কিরে ৩১- সেটার মধ্য থেকে (৩৭) সেটার পানি ভগ 
ডীকা-৩৮. যাকে গণ খেয়ে থাকে, | এবং চারা বের করেছেন (৩৮), 
চীকা-৩৯. ভু উপরিভাগে, দেন [এবং পাহাড়ে নিলি রোহান ৪0 
তাস্থিরতা লাভ করে; ap 
১. তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের 20646206 
জীকা ৪০, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফুৎকার [লোন উপকারাখে। ৪45৭ 
কা হবে, যা বারা মৃতদেহকে জীবিত |৩৪ . তারপর যখন এসে পড়বে সেই সাধারণ EET 
করে উঠানো হবে। বিপদ, যা সর্বাধিক ভয়ন্ধর (৪০), 
চীকা-৪১. পৃথিবীতে সৎ কিংবা অসৎ, |৩৫. সেদিন মানুষ স্বরণ করবে যা প্রচেষ্টা STEMS 
চীকা-৪২. এবং সমন সৃষ্টি তা দেখবে । [করেছিলো (৪১), 
এ |৩৬. এবং জাহান্নাযকে প্রতিটি প্রত্যক্ষকারীর 558598%5 
টীকা-৪৩. সীমা অতিক্রম করেছে এবং [সামনে প্রকাশ করা হবে (৪২)। 
কুফর অবনমন করেছে ৩৭- অতঃপর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা প্রকাশ [| 6৮৩ 
চীকা-৪৪. আহিরাতের উপর এবং কু [করেছে (৪৩). 
প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে। ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, ১৫ 
(88), 
ঢীকা-৪৫. আর সে অবগত হয়েছে যে, পা 
তাকেব্য়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের ০- EN লা) Bess SSG 
-নিকাশের জন্য উ' ৪০. আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের 44544৫49৫৩৫ 
4 জানি [সামনে দাড়াবার ভয় করেছে (8৫) এবং ০585 লি 
[নাফ্সকে (মন) কু-রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে 6০৮৬ 
'চীকা-৪৬. হারাম বন্তুসমূহের, (৪৬), 
'চাকা-৪৭. হেবিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু ৰৈ বে, নিশ্চয় জান্নাতই তার ঠিকানা ৪০৩6৮ 
আলায়হি ওয়াসন্তাম! মক্কার কাফিরগণ |(৪৭)। 
চকা-9৮. এৰ এর সমন বণনা কক [হি সব আপনাকে তর Lagat pres 
eo নির্ধারিত রয়েছে?” 


টাকা-৪৯. অ্থাৎকাফিররা ক্যামতকে, [৪৩- এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক 
যাকে তারা অস্বীকার করে। তখন সেটার |(৪৮)? 


আতঙ্ক ও ভয়ের কারণে স্বীয় পার্থিব [89. আপনার প্রতিপালক পর্যন্তই সেটার 
জীবনের সময়সীমার কথা ভুলে যাবে |শেষ। 














এবংমনে করবে যে, ৪০. আপনি তো শুধু তাকেই ভীতি 
্রদর্শনকারী, যে তাতে ভয় করে। 
শি -. দিন তালা সেটাকে দেখবে (৪৯), ৫248৮ 
পরল) রসুল ১২, চে 
[অবস্থান করেনি, কিন্তু একটা মাত্র সন্ধ্যা কিংবা ৮6 € 
এর একটা পূর্বাহ্ন মাব। * 
[ আনহা ৭ 








লা আন্‌ ন-যিআত’ সমাত। 


টীকা-১. “সূরা আবাসা' যী এ'তে একটি রুক্‌' বিয়ান্লিশটি আয়াত, একশ রি পদ এবং লীচশ তেতরিশট বর্ণ আছে। 
টীকা-২. নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম), 
টীকা-৩. আবদৃন্তাহ্‌ ইবনে উদ্মে মাকৃতুম । 


শানে নুযূলঃ নবী করীম (সাল্লারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ওভ্বাহ্‌ ইবনে রবী আহ্‌, আৰু জাহুল ইবনে হিশাম, আববাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, উবাই 
ইবনে খালাফ এবং উমাইয়া ইবনে থালাফ- ক্রাশ বংশের সা ব্যকিবর্গকে ইসলামের দাওরাত দিচ্ছিলেন ইত্যবসরে অন্ধ আবদু্াহ্‌ ইবনে উদ্মে 
মাতম উপস্থিত হলেন । তিনি নবী করীম সোললা্লাু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -কে বারংবার সম্বোধন করে আরয করলেন, "আলাহ তা'আলা আপনাকে যা 


১০৫৯ 





সূরা *‘আবাসা 


১৯ল৪া৬-1৪৯৯৯ 





সূরা “আবাসা আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম 
মক্ধী fl দয়ালু, করুণাময় (১)। 


























>. (তিনি) জ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ 


৫424 
9৬৫৮৩ 
58449 
৬%09444৮8 


৪. কিংবা সে উপদেশগ্রহণ করতো, অতঃপর 
তাকে উপদেশ উপকৃত করতো । 


|৫. এ ব্যক্তি, যে বে-পরোয়া (৫) হয়ে যায়, 
(৬. আপনি তারই পেছনে লেগে আছেন (৬)। 


১১. এরূপ হতে পারেনা (১০)। এটাতো 
বুখানো বো উপদেশ দেয়া) মাত্র (১১); 





8855৬ 








আনিল - ৭ 





আল্লাহ্‌র বাণী পৌছিয়ে দেয়া। 

চীকা-৮. অর্থাৎ ইবনে উন্মে মাক্তুম 

টীকা-৯. মহান ও মহিমািত আল্লাহকে, 

টীকা-১০. এমন করবেন না। 

চীকা-১১, অর্থাৎ কৌরতানের আয়াতগুলে হচ্ছে সৃষ্টির জন্য উপদেশ; 


শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন।" 
ইবনে মাক্তুম এটা বুঝতে পারেননি যে, 
হুযুর (দঃ) অন্যান্য লোকদের সাথে 
আলাপরত আছেন, এর ফলে আলোচনায় 
বিশ্নঘটবে ৷ এটা হুযূর আক্‌দাস(সাল্লাতাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর 
নিকট বিরক্তিকর মনে হলো এবংবিরক্তির 
চিহ্ন ভার (দঃ) চেহারা মুবারুকের উপর 
পরিলক্ষিত হলো। আর হুযূর আকৃদাস 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন 
বরকতময় হুুরার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। এর উপর এ আয়াতসমূহ 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

আর 'অন্ধ' বলার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে 
উচ্ে মাক্ভৃষের যুক্তিসঙ্গত ওযরেরপ্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণেই 
হুযূর আব্ডুদাস সোল্লল্লাু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আলাপ- 
আলোচনার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিলো । 
এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর থেকে 
দিশ্বকুল সরদার (সানান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উম্মে মাক্তৃমকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন । 
ঢীকা-৪. পাপরাশি থেকে; আপনার 
উপদেশ শ্রবণ করে। 

গীকা-৫. আগ্রাহ তা'আলা থেকে এবং 
ঈমান আনার ব্যাপারে আপন ধন 
সম্পদের কারণে 

চীকা-৬. এবংতার ঈমান আনার আশায় 
তার প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন। 

টীকা-৭. ঈমান এনে ও হিদায়তপ্রাপ্ত 
হয়ে। কেননা, জাপনার দায়িত্‌ হচ্ছে- 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং 


টীকা-১২. এবং তা'ারা উপদেশ 
গ্রহণকারী হয়। 

ঢীকা-১৩. আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট, 
ঢীকা-১৪. উচ্চ মর্যাদাসম্পন, 
ঢীকা-১৫. অর্থাৎ সেগুলোকে পবিত্র 
ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পৰ্শ 
করবেনা, 

ঢীকা-১৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ 
পালনকারী এবং এসব ফিরিপৃতা, যারা 
সেটাকে আন মজীদ) 'লওয্‌-ই- 
মাহফৃষ' থেকে নকল করছেন। 
টীকা-১৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 
সংখা নি'মাত এবং অপরিসীম অনুখহ 
সব্েও কুফর করছে! 

টীকা-১৮. কখনোবীৰ্যাকৃতিতে, কখনো 
রপত্ডের সূরতে, কখনো মাংসের 
টুকরা অবস্থায়" সৃষ্টি পরিপূর্ণ হওয়া 
পর্যন্ত, 


ঢীকা-১৯. 
আসার; 
চীকা-২০. যেন মৃত্যুর পর অপমানিত 
লা হয়; 

টীকা-২১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর হিসাব. 
নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য। অতঃপর 
তার জন্য জীবন নির্দিষ্ট করেছেন। 
ভীকা-২২. তার প্রতিপালকের । অর্থাৎ 
কাফি ঈমান এনে আল্লাহর হুকুম পালন 
করলোনা। 


মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে 


ডীকা-২৩. যা খেয়ে থাকে এবংযা তার 
জীবন ধারণের উপকরণ ॥ অর্থাৎ এর 
মধ্যে তার প্রতিপালকের বুদ্রতের 
বহিঃশকাপমটে যে, কিতাবে তা (খাদ্য) 
শরীরের অংশে পরিণত হচ্ছেএবংকেমন 
আশ্চর্যজনক নিয়হ-শৃংখলার মাধ্যমে 
কাজে আসহে! আর কি উপায়ে মহামহিম 
প্রতিপালক দান করেছেন- এসব বাস্তব 
জানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 

চীকা-২৪. মেঘমালা দারা, 


চীকা-২৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দ্বিতীয় 
ফুৎকারের ভয়ানক আওয়াজ, যা সৃষ্টিকে 
বধির করে ছাড়বে। 

চীকা-২৬. এদের মধ্য কারে প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপকারী হবেনা, (বরং) আপন 
চিন্তায়ই বিভোর থাকবে। 








- উচ্চস্থানীয় (১৪), পৰিত্তাষয় (১৫), | 
|১৫. এষনসব লেখকের হাতে লিখিত, 
|১৬. যারা মর্যাদাসম্পর, পৃণ্যবান (১৬)। 
>. মানুষ লিহত হোক! সে কেমন অকৃতজ্ঞ 


রর 
{3 


- অতঃপর তাকে মৃত্যু দান করেছেন, 
পর কবরে রাখ্িয়েছেন (২০); 
|২২. অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন, তখন 
বের করবেন (২১) । 
২৩. কখনো নয়, সে এখনো পর্যন্ত তা পূর্ণ 
যা তার প্রতি হুকুম হয়েছিলো (২২) । 


২.৪. সৃতরাংমানুষের উচিত যেন তার খাদ্যের 
তি দৃষ্টিপাত করে (২৩) 


২৫. যে, আমি ভালভাবে পানি বর্ষণ করেছি 
(২৪); 

অতঃপর ভূমিকে শুব বিদীর্ণ করেছি; | 
- অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি; 
- এবং আঙ্গুর ও চারা, 


|৩৩. অতঃপর যখন আসবে এ কর্ণ-বিদার্ক 
[নি (২৫), 

[৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, 
(৩০. মাতা ও পিতা 

৩৬. এবংন্ত্রী ও সন্তানদের থেকে (২৬)। 
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চীকা-২৭. কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করার পর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বর্তায়-এমন ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তারা এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত- 
সৌভাগ্যবান ও হতভাগা । যে সৌভাগ্যবান তার অবস্থার কথা এরশাদ হচ্ছে- 


চীকা-২৮, ঈমানের আলো বারা অথবা রাতের ইবাদতসমূহের কারণে অথবা ওযুর চিহ্নসমূহ দ্বারা, 
চীকা-২৯. আল্লাহ তা'আলার নি'মাত ও দান এবং ভার সনির উপর । এরপর হতভাগা ব্যক্তিদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 



































সু ৮১ ভাক্তীর ত) ক লাভা গীকা-৩০. অপমানিত অবস্থা ও ভীত 
(৩৭. তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা! রিটা ৮০১৩ 
[মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের গস১এ45 চীকা-১. "সূরা তাক্ভীর' মন্ধী । এতে 
[ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে (২৭) । ৮০৬১ 
|৩৮- কতগুলো চেহারা সেদিন উচ্ছল হবে নিলি 93০০5 
(২৮), iol 8895 | বদল কে তে বুল 
৩৯. ট52২৩৭২5 8694 98 esas ১১১১৬ 
৪০. এবং কতগুলো চেহারার উপর 0488935 | একথা পছন্দ হবে যে. ক্য়ামত দিবসকে 
ধূলিবালি পড়েছে-এমন হবে; | ও পচ ৮১. এমনই দেখবে যেন তা চোখেরই সামনে 
৪১. সেগুলোর উপর কালিমা ছেয়ে থাকবে £৫৫4% | রয়েছে, তার উচিৎ যেন 'সূরা ইযাশ্‌ 
(৬০)। 6 | গছ হিরত সূরা ইযস সাম: 
৭ উন ফাতারাত' এবং 'ইযাস্‌ সামাউনন 
ইসরা) ফ্রি © UES L | শা পাঠ করে।" (রা) 
ৰ) _] ঈীকা-২. অর্থাৎ সূর্যের আলোকরশ্ি 
সূরা তাক্ভীন্ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, 
বি চীকা-৩. বির নায় আকাশ থেকে 
BLS পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হবে এবং কোন 
—- তারকা নিজ স্থানে স্থির থাকবে না। 
তাক্ডীর আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, খিনি পরম আয়াত-২ 
ড্র দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ | ই পালার 
এ ক টি চীকা-৫. যেগুলোর গর্ভকাল দশমাস 
১. যখন সূর্যরশ্ম লুপ্ত করা হবে (২), ] ৩৫৯ অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রসবকাল 
২. এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে (৩), 5৫678895 রি 788 
ু 4৬. না এগুলোর কোন রাখাল 
sani ad ৩32031515. | ধাকবে,নাকোনসংরক্ষণকারী ৷ এদিনের 
৬ ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃতি এমনি হবে এবং 
1৪. আর যখন পূ্ণগর্ভাউদ্রী গুলো (৫) বাধাহীন | BIASES বানু তান অবস্থায় এমনিভাবে ব্যস্ত হবে 
অবস্থায় ফিরবে (৬), যে, তখন এগুলোর পতি যত নেয়ার কেউ 
Rasa eet দীপ | EL 
হবে (৭), l চীকা-৭. ক্ৰিয়ামতের লিন পুলরুখ্যানের 
|৩. আর বখন সনুত্রকে উত্তপ্ত করা হবে (৮), ৬/824]194 | পর একে অপর থেকে প্রতিশোধ নেবে। 


৭. আর যখন আত্মাসমূহ সন্মিলিত হবে (৯), তি ৮৮১২৫] 
2 ভীকা-৮. তারপর সেগুলো মাটি হয়ে 
আলহিন্প - = যাবে, 


চীকা-৯. এভাবে থে, পৃশ্যবান পৃপ্যবানদে সাথে হবে এবং পাপী পাসীদের সাখে। অথবা এর অর্থ এব, আত্মাওলোকে দেহগুলোর সাথে সাক করা 
হবে। অথবা এ যে, আপন আমলগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে, অথবা এ যে, ঈমানদারদের 'আত্মাগ্ডলো হুরদের সাথে এবং কাফিরদের আত্মাগুলো 
শয়তানাদের সাথে একত্রিত করা হবে। 














* সরা আবাস" সমাপ্ত। 


ঢীকা-১০. অর্থাৎ প্রোধিত বন্যা থেকে, যাকে জীবন্ত কবর করা হয়েছে, যেমন আরবের প্রথা ছিলো যে, জাহেলিয়াতের যুগে কনা! সন্তানদের তারা 


জীবন্ত দাফন করে ফেলতো। 
উীকা-১১.. এ প্রশ্ন হত্যাকারীকে 
তিরঙ্কারের জন্য; যেন এ বালিকাটি এ 
উত্তর দেয়, “আমি বিনা দোষে নিহত 
হয়েছি।" 

চীকা-১২. যেভাবে যবেহকৃত ছাগলের 
দেহ থেকে চামড়া খুলে নেয়া হয়, 
ীকা-১৩ আল্াহুৱ শব্দের জন্য, 
চীকা-১৪. আল্লাহর ্রিয়দের, 
ঢীকা-১৫. পূণ্য অথবা পাপ। 
চীকা-১৬. তারকাপুঞ্জ, 

টীকা-১৭. এগুলো হচ্ছে পাচটি তারকা, 
যেগুলোকে 'খামসা-ই-মৃভাহায়্যেরাই' 
বলা হয়। (এ তারকাগুলো হচ্ছে- ১) 
যুহল শেনিখহ), ২) মুশ্তারী 
বেহস্পত্থিহ), ৩) মিব্রিখ মেসলগহ), 
৪) যোহর (গুক্তখহ) এবং ৫) উতারিদ 
বেধ্গহ)। 

অনুক্পই হযরত আলী ইবনে আবী তালিব 
থেকে বার্ণত আছে। 

টীকা-১৮. এবং তার অন্ধকার হালকা 
হয়ে যাবে। 


জীৰা-১৯. এবংতার উজ্জল ুবপ্রদারিত 
হবে, 


চীকা-২০. কোরআন শীষ, 
'চীকা-২১ হযরত জ্বাল (আলায়হিস্‌ 
সালাম) 

টীকা-২২. অর্থাৎ আসমানগুলোর 
ফিরিশৃতাগণ তার আনুগত্য করেন, 
ীকা-২৩. আল্লাহর ওহীর, 
চীকা-২৪. হযরত মুহান্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, 
চীকা-২৫.. যেন, বন্ধা কাফিরগণ 
বলে থাকে, 

টীকা-২৬. অর্থাৎ জিব্রাসল আমীন 
(আলায়হিস সালাম)-কে তার আসল 
সৃরতে 

ভীকা-২৭. অর্থাৎ সূর্যের ভদয়স্থলের 
উপর, 


চীকা-২৮. এবং কেন ব্রন থেকে 
বিমুখ হচ্ছো? 





সুন যচ ভকতৰ ডে 





পারা £ ৩৩ 





৮- এবংযখন জীবন্ত প্রোখিতা কেন্যা সন্তান)- 
কে জিজ্ঞাসা করা হবে (১০), 

৯. কোন্‌ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে 
১)? 





স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে (১২), 

১৯. আর যখন জাহানামকে অগ্নি-প্রচ্বলিত 
হবে (১৩), 

১৩. এবং যখন বেহেশৃতকে নিকটে আনা 
08). 

১৪. তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে 
সম্পর্কে, যা সে উপস্থিত করেছে (১৫)। 

১৫- সুতরাং তারই শপথ (১৬), যাপ্রত্যাবর্তন 
করে, 

১৬- সোজা চলে, স্থিত থাকে (১৭), 

১৭. এবংরাতের (শপথ) যা পৃষ্ঠ প্রদান করে 
(১৮) 













করে (১৯), 
১৯৯. নিশ্চয় এটা (২০) সম্মানিত প্রেরিতের 
(২১) বাণী, 
২০-খিনিশক্তিশালী,ারশাধিপতিরদরবারে 


২৯. সেখানে তার আদেশ পালন করা হয় 
(২২), (খিনি) আহ্বানতদার (২৩) । 

২২. তোমাদের মুনিব, যিনি তোমাদের সাথে 
|আছেন (২৪), পাগল নন (২৫), 

২৩. এবংনিশ্চয় তিনিতাকে (২৬) আলোকিত 
প্রান্তে দেখলেন (২৭), 

২৪. এবং এ নবী অদৃশা বিষয় বর্ণনা করার 


২৭. এটাতো উপদেশই সারা বিশ্বের জন্য; 


১৮- আর প্রভাতের (শপথ), যখন স্বাস হণ, 
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আনখিল - ৭ 


টীকা-২৯. অর্থাৎ যার সত্যের অনুসরণ এবং তার উপর অটল থাকার ইচ্ছা হয়। ক্ষ 


শীকা-১. “সূরা ইল্ফিতার+মন্তরী।এ'তে 
সারা ৪৩০] একটি ককু', উনিশটি আয়াত, আশিটি 
পদ এবং তিনশ সাতাশটি বর্ণ আছে। 


IIIS | কা-২, এৰংমিষ্টওলবণাত পনি,সব 
SELIG | মিলে এক হয়ে যাবে, 


(4১0 & | ঈন্ষ-৩. এবং এঁওলোর মৃতদেরকে 
আল্লাহ, সারা বিশ্বের প্রতিপালক চান। + || & প্রা € সাও ন সী? 


সূরা হন্তিফার চীকা-৪. ভাল কিংবা মন্দ কাজ 
8৮ 5 2911 3 চীকা-৫. ছেড়ে এসেছে, তা পুণ্য হোক 


কিংবা পাপ। 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম = আায়াত-১৯ 
দয়ালু, করুণাময় (১) । ১৪/০৪৯৫ ই 














আর অন্য এক অভিমত হচ্ছে এ যে, 'যা 
আগে প্রেরণ করেছে'দ্বার সাদকাসমূহের 
কথা বুঝানো হয়েছে এবং 'যা পশ্চাতে 
ছেড়ে এসেছে' ছারা 'ীরাস' বা পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। 

. যখন আস্মান ফেটে পড়বে, (0০611 ীকা-৬. তুমি ভার অনুগ্রহ ও করুণা 
- আর যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে, 8৩/50৩4%01 | সবেও তর প্রাপ্য চিনতে পারোনি এবং 
২ আর যখন সমু বাহিত করা হবে (২), 655434405 | তর নাকরমানী রেছে। 

_ এবংযখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে 2৮264 | জীকা-৭, এবং অন্তিত্হীনতা থেকে 

০০০০৮ 
তখন প্রত্যেক আত্মা অবগত হবে সে OEE HEINLY. চীকা-৮. ১১4 


























সম্পর্কে, যা সে পূর্বে প্রেরণ করেছে (৪) এবং 
পশ্চাতে (রেখে এসেছে) ৫)। চীকা-৯. অঙ্গ-প্ত্যঙ্গের সামঞ্জস্য 
৬. হে মানুষ! তোমাকে কোন্‌ জিনিষ ভুলিয়ে 88৫5759 রয়েছেন 


রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে ঢীকা-১০. লন্বা অথবা খাটো, সুন্দর 
৬) চেহারা বিশিষ্ট অথবা কুৎসিত, ফর্সা কিংবা 
৭. = যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (৭), $এ৫544৫এএএ্া | কাল, পুরুষ কিবা সী 
(অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন (৮)অতঃপর রা চীকা-১১. আপন প্রতিপালকের কৃপার 
|সুসমঞ্রস করেছেন (৯), উপর তোমাদের অহংকারী না হওয়া 
SEATS | 
টাকা-১২.. এবং প্রতিদান-দিবসকে 
৯. কখনো নয় (১১), বরং ভোমরা বিচার 6 23৩351703 | আীকারকারী হচ্ছো; 
[হওয়াকে অস্বীকার করছো (১২); চীকা-১৩. তোমাদের কর্ম ওবাকাসমূহের 
3928519 = | পৰং তদা হচ্ছেন- ফিরিশৃতা ৷ 
ES চীকা-১৪. তোমাদের আমলের; 
.. সম্থানিত লিখকগণ (১৪); 958৩ | জীকা-১৪. ভাল কিংবা মন্দ। তাদের 
- আনেন যা কিছু ভোমরা করো (১৫)। ৩5305320 | নিকট থেকে তোমাদের কোন আমলই 
নিশ্চয় পৃণ্যবান তো (১৬) অবশ্যই OFHETGRSEL | পাপন নয় 
= চীকা-১৬. অর্থাৎ সত্যবাদী 

















টীকা-১৭. বেহেশ্ত; 

চীকা-১৮. কাফির 

চীকা-১৯. অর্থাৎ কোন কাফির অপর 
কোন কাফিরকে উপকৃত করতে পারবে 
না। খোষিন) * 

চীকা-১. এক বর্ণনামতে, 'সূরা 
মুতাফ্‌ফিফীন’ মন্ধী এবং অপর এক 
বর্ণনামতে, মাদানী ৷ অন্য একটি বর্ণনা 
হচ্ছে যে, হিজরতকালে এ সূরাটি মকা 
মৃকার্বামাই ও মদীনাতৈয়্যবাহ্র মধ্যবর্তী 
স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে 

এ সূরায় একটি কুক্‌’ ছত্রিশটি আয়াত, 
একশ উন্সমতরটি পদ এবং সাতশ ভিশটি 
বণ আছে। 

শানে নুযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসান্তাম) যখন মদীনা 
তৈয়যবাহূয় তাশরীফ আনলেন, তখন 
সেখানকার লোকেরা ওজনে খিয়ানত 
করতো । বিশেষভাবে, আব্‌ ভুহায়নাহ 
নায়ক এক ব্যক্তি এমন ছিলো যে, সে 
দু'খরণের পরিমাপক ৰাখতো। একটা 
লেয়ার এবংঅনাটা নেয়ার । এসবলোকের 
সম্পর্কে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে 
এবং তাদেরকে সঠিকভাবে ওজন করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

'ীকা-২. অর্থাৎ ক্য়ামতের দিন। এ 
দিন পু্ানুপুঙ্থূপে হিসাব করা হবে। 
চীকা-৩. নিজ নিজ করর থেকে উখিত 
হয়ে 

চকা. অর্থাৎভাদের আহলনামাদমূহ 
টীকা-৫. 'সিজ্জীন' হচ্ছে সপ্তম যমীনের 
নীচে একটি স্থান; যা ইব্লীস এবং তার 
সৈন্যদলের অবস্থানস্থল। 

ঢীকা-৬. অর্থাৎ সেটা নিতান্তই ভয়- 
ভীতির স্থান। 

টীকা-৭. যা না মিটে যেতে পারে, না 
পরিবর্তিত হতে পারে। 

টীকা-৮. যখন এ লিপি বের করা হবে, 








সার ৮৩ সতাফফিকীন [ন নিত 

[শান্তিতে থাকবে (১৭); 

১৪. ২১১৮০ i Nach 29486 

১০. ক ৩৬এগুম্র 

১৬. এবং তা থেকে কোথাও লুকাতে পারবে 82305246 

[না। 

৯৭. আর আপনি কি জানেন কেমন ভয়াবহ SAILINGS 

[ইল্সাফের দিন? 

১৮-. অতঃপর আপনি কি জানেন কেমন SLMIEANE 
১ 92004504264 


১৯. ঘে দিন কোন আত্মা অপর কোন আত্মার ৰ HESS 


উপর কোন অধিকারই রাখবে না (১৯) এবং কিনবে 
সেদিন সমস্ত হুকুম আল্লাহ্রই হবে। * উস Ez 
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ESAS I) 
































সূরা মুতাফ্্‌ফিফীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৩৬ 
মন্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু'-১. 
28৮51, কারছুপিকারীদের ধ্বংস; 89৮05: 
৮৮১১০ ০০০০ 
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে ও ওজন করে Bassists 


EERE 
8৯954 


(৬. যেদিন সকল মানুষ (৩)রান্দু “আলামীনের; 38455 BHOSLE 
দরবারে দণ্ডায়মান হবে! 


৭. নিশ্চয়, কাফিরদের লিপি (৪) সবচেয়ে eA 
থান ‘সিজ্জীন’-এ রয়েছে (৫)। Syst 


৮. আপনি কি জানেন 'সিজ্জীন' কেমন (৬)? CPE Lasts 














* “সূরা ইন্ফিতার' সমাপ্ত। 


'ভীকা-৯. এবং প্রতিফল দিবস । অর্থাৎ তারা ক্য়ামত-দিবসকে অস্বীকারকারী ৷ 


চীকা-১০. লতি ফখকারী, 
টীকা-১১. তাদের সম্পর্কে যে, 
চীকা-১২. তার মন্তব্য চুল, 


চীকা-১৩. এসব নাফরমানী এ পাপ, যেগুলো তারা করছে। অর্থাৎ তাদের অপকর্মের পরিণাম ফলের কারণে তাদের অন্তর মরিচায়য় এবং কালো হয়ে 
গেছে। হাদীস শরীফে আছে,বশবকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আাগমছি ওযাসালাম এরশাদ করেছেন যে, যখন বান্দা কোন গুনাহ্‌ করে তখন তার অন্তরে 





পারা ৪৩০ 








১৩. যখন তার উপর আমার আয়াতগুলো 
পাঠ করা হয়, ভখন বলে 0 *এরেগুলো! 
হচ্ছে) পূর্ববতীদের কাহিনী 

১৪... কখনো নয় (২), বরং তাদের 
ঠলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে, 
|তাদের বৃতকর্মশুলো (১৩) । 

১৫. হী, হা, নিশ্চয় এ দিন (১৪) তারা স্বীয় 
প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত (১৫); 












১৭ আপন ভোদেরকে)বলা হবে, ‘এ হচ্ছে।। 
[তা-ই (১৬), যেটাকে তোমরা অস্বীকাব্ব করতে 
0৭)" 





[সবচেয়ে উচ্চস্থান “ইল্লিয়ীন' এরয়েছে(১৯)। 


(২১); 








৫5458 


৬ 
45548 





0040558 





NIE 
581, 





একটা কালো দাগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যখন 
পাপ থেকে ফিরে আসে এবংতাওবা 
ও ইন্তিপফার করে তখন অন্তর পরিক্কার 
হয়ে যায় । আর যদি পুনরায় নাহ্‌ করে 
তখন এ দাণটি বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত 
সম অনতরটা কালো হয়ে যায় ৷ বস্তুতঃ 
এটাই হচ্ছে- 'রায়ন'; অর্থাৎ মরিচা,যা 
সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ বলা হয়েছে। 
(তিরমিযী) 

ভীকা-১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 
চীকা-১৫, যেমন দুনিয়াতে তার 
'াওহীদ' থেকে বঞ্চিত ছিলো; 
যাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
হলো যে, মুমিনগণ আখিরাতে আল্লাহর 
সাক্ষাতের নি'মাত সহজে লাভ করতে 
পারবে। কেননা, সাক্ষাত থেকে বঞ্জিত 
হওয়ার কথা কাফিরদের শান্তির সাথে 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর যা কাফিরদের 
জন্য শাস্তির হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন 
স্বরূপ হবে, তা মুসলমানদের ক্ষেতে 
প্রযোজ্য হতে পারেনা। সুতরাং একথা 
নিশ্চিত হলো যে, এ 'বন্চিত হওয়া' 
মুমিনদের জন্য প্রযোজ্য নয় হযরত 
ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) 
বলেছেন, “যখন তিনিনিজ দুশঘমদেরকে 
স্বীয় সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করেছেন, 
তখন বন্ধুদেরকে আপন তাঙালী দারা 
ধন্য করবেন এবং নিজ সাক্ষাত দ্বারা 
সম্মানিত করবেন । 

টীকা-১৬. আযাব, 


চীকা-১৭. দুনিয়াতে । 


1 টীকা-১৮. অর্থাৎ সত্যবাদী মুমিনদের 


টীকা-১৯. 'ইল্লিয়ীল' সপ্তম আসমানের মধ্যে এবং আরশের নীচে অবস্থিত । 
টীকা-২০. অর্থাৎ এর অবস্থা আশ্চর্যজনক, মর্যাদাময় ও যহান। 
টীকা-২১. 'ইপ্লিয়ীন'-এর মধ্যে । এ'তে তাদের আহলসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। 
জীকা-২২. ফিরিশৃভাগণ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মান দান এবং তার নি'মাতসমূহাকে, যেগুলো তিনি তাদেরকে দান করেছেন এবং আপন শক্রেদেরকে, যারা বিভিন্ন 





আলনামাসমূহ 


ধরণের শান্তিতে লিগ্ু। 

টীকা-২৪. যেহেতু তারা খুলীতে জাকজমকের মধ্যে থাকবে এবং অন্তরের আনন্দের চিহ্ন তাদের চেহারাগুলোর উপর উদ্ভাসিত হবে । 
ীকা-২৫. যে, পণাবানরাই এর মোহর ভাগবে। 

টীকা-২৬. আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয়ে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে । 

টীকা-২৭. যা বেহেশতের পানীয়ের মধ্যে অতি উন্নতযানের । 


হে দন ani 
আর অন্যান্য বেহেপৃতীদের পানীয়ের |২৪. আপনি তাদের চেহারাগুলোর উপর! ও ০১১০৮ 3 5 
মধ্যে তাব্মীনের শম (পানীয়) মিশ্রিত [তির সজীবতা দেখতে পাবেন (২৪), ০৪85৮484545 
কা হবে। 
|২৫. বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা EEE TRL 
bee হে (মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে (২৫); ৪৫ 
টি ft 

- মোহর হচ্ছে উপর এবং 451১৭ 2১,52৯ 
2 Gears 
চীকা-৩০. যেমন- হযরত আখ্মার, [করা (২৬)। 6৫2৬ 
হযরত খোব্বাব, হযরত সোহায়ব এবং ছা 
হযরত বিলাল প্রমুখ গরীব মু'মিন (০০০০ 

2 সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহ্র) 6 

রি যা রিনার 
হিতে গীটার রা পান করেন (২৮)। এরাও 
আরোপ করার পস্থায়। টি তিন ৯) লাল KEN ee EER ঞ। 
৮০৮০১৬০০২৬৬ £%:২ রা (৩১) তাদের, ৩৫৪ 
2০8 fe a) ৯) [কোফিরগণ) পার্থ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন! ৩১452816145 
তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুনাফিকগণ [তারা একে অপরকে তানের (ঈমানদারগণ) 
ভাদেরকে দেখে চোখে ইশারা করলো [রতি চোখ দিয়ে ইশারা করতো (৩২)। 
এবংঠাইা করে হাসলো ।আরপরম্পরের |৩১. এবং যখন (৩৩) আপন ঘরের দিকে: ৫, নিচ রা 
মধ্যে এসব হযরত সম্পর্কে অশোভনীয় ৬9490 
উক্তি করলো। ওদিকে হযরত আলী 
বিশ্কুল সরদার সাল্যান্তাহ ন 80475465595 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌছার, 


জীকা-৬৩. কাফিরগণ রা 1৬ © GEE 








বলে পর্পরের মধ্যে ডাদেরকে নিয়ে |৩৪. সৃতরাং আজ (৩৮) ঈমানদারগণ 
হাসি-ঠান্রা করতো এবং আলম্দিত হয়ে সর 
(ঘেরে ফিরতো)। স্মালান্িম্প - ৭ 


চীকা-৩৫. কারণ, বিশ্বকুল সরদার মুহান্মদ মোস্তফা সায্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন এবং পার্থিব আনন্দ উপভোগগুলোকে 
পরকালের আশায় বর্জন করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করছেন- 

টীকা-৩৬. কাফিরগণ 

চীকা-৩৭, যেন তাদের অবস্থা ও আমলগুলোর উপর পাকড়াও করে; বরং তাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে যেন তারা আপন অবস্থাকে 
সংশোধন করে নোয়। অন্যদেরকে বোক' সাব্ন্ত করা এবং তানের প্রতি হাসি-ঠাটা করার মাধ্যমে কি উপকার পাবো 


টীকা-৩৮. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। 








টীকা-৩৯. যেভাবে কাফিরগণ দুনিবায় মুসলমানদের দারিদ্র ও পরিশ্রমের উপর হাস্য করতো। এখানে ঘটনা তার বিপরীত । ঈমানদার স্থায়ী আরাম ও 
রহমতের মধ্যে জাছেন, আর কাফিরগণ অপমানের স্থায়ী শান্তিতে রয়েছে । দোযখের দরজা খোলা হবে। কাফিরগণ তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দরজার 
দিকে দৌড়ে আসবে । যখন দরজার নিকট এসে পৌছবে তখন দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরণের বারবারই হতে থাকবে। কাফিরদের এ অবস্থা দেখে 
মুসলমানগণ তাদের প্রতি হাসবেন । আর মুসলমানদের অবস্থ্‌ এ যে, ভারা বেহেশতের মণিমূক্তার 





সূরা ৮৪ ইন্শিক্ধাৰ ১০৬৭ সাক্মা যত 


চীকা-৪০. কাফিরদের অপমান. 





[কাফিরদের প্রতি হাসছে (৩৯), ষ্ঠ তি 
টৈঠী চি 









৩৬. কেন? কাফিরদের নিজ কৃতকর্মের কিছু SSIES & 








৩৯১৪৬৯৯1৪১৮ 























সূরা ইন্শিকাক আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-২৫ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু ১ 



















১. যখন আস্মান বিদীর্ণ হবে (২), 





৪. আর যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে (৫) ঢেলে 
(দেবে এবং শূন্য হয়ে যাবে, 

৩. এবংস্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে (৬) 
[এবং ভার জন্য উচিতও হচ্ছে এটাই (৭)। 


৬- হে মানব! নিশ্চয় তোমাকে আপন ৬০7, 
| ব্িপালকের রতি (৮) অবশ্যই দৌড়াতে ৩8৮৪ 
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বেইজ্জতী এবং কঠিন শান্তি । আর এর 
উপর হাসবেন। 


টীকা-৪১, অর্থাৎ মণ কৃতকর্মের- বা 


একট ককৃ', পচিশটি আয়াত, একশ 
সাতটি পদ এবং চারশ" রশি বর্ণ 
রয়েছে। 

টীকা-২. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
সময়, 

চীকা-৩, নেটা বিদীৰ্ণ হওয়া সম্পর্কে 
এবং ভার আবুপত্য করবে 

টীকা-৪. এবং তার উপর কোন দালান 
ও পাহাড় অবশিষ্ট থাকবে না, 

চীকা-৫. অর্থাৎ তার অতন্তরীন ধন- 
ভাওরসমূহ এবংমৃতদের সবাইকে বাইরে 
(ঢেলে দেবে)। 

চীকা-৬. আপন অভ্যনতরের বস্তুসমূহ 
বাইরে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে এবং তার 
আনুগতা করবে। 

ঢীকা-৭. তথনমানুষ নিজ কর্মের্রতিফল 
দেখতে পাবে। 

চীকা-৮. অর্থাৎ তার দরবারে উপস্থিতির 
জন্য। তা দ্বারা মৃত্যুর কথা বুঝালো 
হয়েছে। (মাদারিক) 

ঢীকা-৯. এবং স্বীয় কর্মের পরিণাম ফল 
পাৰে। 

টীকা-১০. এবং এর ব্যক্তি হচ্ছে- মু'মিন, 
টীকা-১১. 'সহজ হিসাব' হচ্ছে- তার 
সামনে তার আমলগুলো উপস্থাপন করা 
হবে, সে নিজের পূণ্য ও পাপ চিনতে 
পারবে। অতঃপর গৃণ্যের বিনিম*য় 
সাওয়াব দেয়া হবে এবং পাপের জনা 


ক্ষমা করা হবে ॥ এই হচ্ছে- ‘সহজ হিসাব’ । না এতে শক্ত পাকড়াও হবে, না একথা বলা যাবে যে, “এমন কেন করেছে?" না কৈফিয়ৎচাওযা হবে, না এর 
উপর প্রমাণ দীড় করানো হবে। কেননা, যার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে, তার কোন যুক্তিযুক্ত ওযর হস্তগত হবে না। আর সে কোন প্রমাণও পাবে 


সা; (বরং) লজ্জিত হবে। (আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠিন হিসাব থেকে মুক্তি দান করন!) 





সুরা যুতাষ্ফিফীন' সমাপ্ত । 


টীকা-১২. 'পরিবার-পরিজন" দ্বারা বেহেশৃতী পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে। তারা হ্রদের মধ্য থেকে হোক, কিংবা মানুষের মধ্য থেকে হোক । 
টীকা-১৩. নিজের এ সফলতার উপর ॥ 


চীকা-১৪. এবং কি হচ্ছে কাফি, যান ডান হাতকে তার রানের সাথে মিলিয়ে কড়ায় বেঁধে দেয়া হবে এবং বাম হাতকে পিঠের দিকে কুলিয়ে দেয়া 
হবে। তাতেই তার আমলনামা" দেয়া হবে। এ অবস্থা দেখে সে জানতে পারবে যে, সে দোষণীদের অনতর্ভুক। সুতরাং 


টাকা-১৫. এবং বলবে, এয়া সাব্রা'! সাব" শজ্দের অর্থ হচ্ছে 'ংস'। 
টীকা-১৬, দুনিয়াতে 

চীকা-১৭. আপন কু পরবৃত্িসমূহ ও কাযভাবের মধ্যে এবং অহংকারী ওদানতিক ছিলো; 
ভীকা-১৮. স্বীয় প্রতিপালকের প্রি এবং তাকে মৃত্যুর পর উঠানো হবে না" 


টাকা-১৯, অবশ্যই স্বীয় প্রতিপালকের 
দিকে প্র্যাবর্তন কবে এবং মৃত্যুর পর 
উঠানো হবে ও হিসাব নেয্া হবে। 

ঢীকা-২০. যা লালিমার পর পািলক্চিত 
হয়। আর তা অন্তরহৃত হবার পর, ইমাম 















(১২) আনন্দিত অবস্থায় ফিরবে (১৩) । 
১০. এবং ব্যজি,ার কর্মলিপিতারপিঠের || 
পেছন দিকে দেয়া হবে (১৪) | 








অনু হানীফা কোহমাতুরাহি আমায়হি)- |>>- এ ব্যক্তি অচিরেই মৃত্যু থরর্থনা করবে oo 
এর মতে, এশার নামাযের সময় আর [(১৫); 0০8৮ 
হয়। এস্বভিমত হচ্ছে-অনেক সাহাবীর ৷ | ১২. এবং রচিত আনে প্রবেশ করবে ০০৮৫১ 
আর কোন কোন আলিম “শফক্‌' দারা ৮ 
লালিমাই বুিয়ে থাকেন । ১৩- নিশ্চয় সে আপন ঘরে (১৬) আনন্দিত 86151558486 
৮ নল, | UE " রি 
পি ও প্‌ বৰ্ণ 

মেগুলোদিলের বেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং |>8- সে মনে করেছিলো যে, তাকে ফিরতে | 6 8/555658 
রাতে আপন আপন বাসস্থান ও [হবে লা (১৮) 

ঠিকানাসমূহের প্রতি ফিরে আমে । আর [১৫ হা, কেন নয় (১৯)? নিশ্চয় তার দিক ব্দানাকৃত 
যেমন অন্ধকার এবং তারকাপু্জ ও সেই [তিপালক তাকে দেখছেন। ০০০০ 
আয়লসম্হযেওলো রাতের বেলার সংগ . অতঃপর শপথ আগায়, সন্ধ্যালোকের LL ৮ HIG 
করা হয়। যেমন তাহচ্ছুদের নামায | উচ্মলোর (২০) 894০ 


টীকা-২২. এবং সেটার আলো পূর্ণাঙ্গ 
হয়েযায়। আর এটা 'আইয়/ম-এ-বীদ্‌" 
(অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
তারিখ)-এ হয়ে খাকে। 

ীকা-২৩. সম্বোধন হয়ত মানবজাতির 
প্রতি এদৃষ্টিকোদ থেকে এর অর্থ হবে এ 
যে, "তোমাদের বর্তমান অবস্থার পর 
তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে।' হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্াহ তা'আলা 
আনহুমা বলেছেন যে, (এরঅর্থ-)মৃহার মালি 
কঠিন ওভয়ানক অবস্থাদি; অতঃপর মৃত্যুর পর উঠ; তারপর হিসাব-নিকাশের নির্ধারিত স্থানে উপনীত হওয়া ৷ এবং এও বলা হয়েছেযে, ানুষের অবস্থদির 
মধ্য ক্রম-বিন্যাস রয়েছে। যেমন-এক সময় দৃপ্$পারী সন্তান হয়ে থাকে । তারপর সেদুধপান ছোড়ে দেয়। তারপর শৈশব আসে, তারপর যুবক হয়, তারপর 
যৌবনে ভাটা পড়ে, অতঃপর বৃদ্ধ হয়। 

অন্য এক অভিমত হচ্ছেএ যে, এসম্বেধন নবী করীম সারাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায়কে করা হয়েছে: কেনপা,তিনিমি'রাজের রাতে প্রথম আসমানে 
তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর দ্বিতীয় আসমানে, এভাবে স্তরের পর স্তর, মর্যাদার পর মর্যাদা অতিত্র করে নৈকট্যের স্তরগুলোতে পৌছেছেন । বোখারী 
শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতের মধ্যে নবী করীম সানাল্লাহ তা-আল৷ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বর্ণনা করা হয়োছে। তখনঅর্থ হবে এ যে, মুশরিকদের উপর তার বিজয় ও লফলতা অর্জ্ঞত হবে। আর পরিণামফল খুবই ভাল 
হবে। আপনি কাফিরদের অবাধ্যতা এবং তাদের অস্বীকার করার কারণে দুঃখিত হবেন না " 

ভীকা-২৪, অর্থাৎ এখন ঈমান আনায় কি আপত্তি রয়েছে! স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ পাওয়া সত্বেও কেন ঈমান আনো না? 


১৭. ওক্নাতেন্স এবং ও সমত বতুর যা তন্মধ্যে 
একত্রিত হয় (২১), 

১৮- এবং চন্ত্রে, যখন পূর্ণাঙ্গ হয় (২২)- 

১৯. অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তরে উত্তীর্ণ 
[হবে (২৩) । 

২০. সুতরাং তাদের কি হয়েছে -তারা ঈমান 
|আনছে না (২৪) 
































চীকা-২৫. এটা ছারা 'সাজদা-ই-তেলওয়াত' বুঝানো হয়েছে। 


শানে নুষুলঃ যখন সূরা 'ইবুরা'র মধ্যে ওয়াসৃঘুদ ওয়াক্তারিব" ( ০৯:০1 ২১419) অবভীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সান্তান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়ে সাজা করলেন, ঈমানদারগণও তার সাথে সাজদা করলেন। কিন্তু কোরায়শের কাফিররা সাজদা করলো না । তাদের 
এ কাজের নিন্দায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (আর এরশাদ হয়েছে যে,) কাফিরদের নিকট যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা 'সাজদা-ই- 


তেলাওয়াত' করে না। 


াস্তআলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলে! যে, সাজদা ওয়াজিব শ্রবণকারীর উপর । পবিত্র হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তেলাওরাতকারী ও 
শ্রবণকারী- উভয়ের উপরই সাজদা ওয়াজিও হয়। খ্রোরআন করীযের মধ্যে সাজদার চৌদ্দটা আয়াত রয়েছে, যেগুলো পড়লে অথবা শুনলে সাজা ওয়াজিব 


হয়ে যায়- শ্রবণকারী শুনার ইচ্ছা করুক বিংবা না-ই করুক। 








আল চৰ বুক ১s 
(২১. আর যখন কোরআন পড়া হয়- সাজদা | 
০০)? 


২২. কাক অস্বীকার করছে ২৯)। | হ্‌ 


|২৩. এবং আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন, যা 
পৰ সাল গেল রহ | 
২৪. সৃতরাং আপনি তাদেরকে বেদনাদায়ক 

শাস্তির সুসংবাদ দিন (২৮); 

(২৫. কিনতু, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ 

[করেছে তাদের জন্য এ সাওয়াব রয়েছে, খা 
[কখনো শেষ হবে না। * 


সূরা বুক্মজ 





























8৮91১591200 
সুরা বুরজ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম যারা 
কী, দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ রকু':১. 
>. শপথ আসমালের, যার মধ্যে কক্ষপথ তা 
য়েছে ২), ee 
২. এবং & দিনের, যার ওয়াদা রয়েছে (৩), ৯৮26 
[৩- এবং ওঁ দিনের, যে (দিন)টি সাক্ষী (8), টির 
টং ই দিনের, তে উপস্থিত হর ৫)- শা 








ন্যালন্িলা - +, 
একটি রুকু’ বাইশটি আয়াত, একশ নয়টি পদ এবং চারশ পয বর্ণ রয়েছে 


যাস্আলাঃ 'দাজদা-ই-তেলাওয়াত'- 
এরজন্যও ই শর্ডাবলী প্রযোজ্য, যেগুলো 
নামাযের জন্য প্রযোজ্য । যেমন- পবিত্র 
হওয়া, দ্্বলামৃখী হওয়া, দতর ঢাকা 
ইতাদি। 

মাস্আমাঃ সাজদার প্রথমে ও শেষে 
“আল্লাহু আকবর' বলা উচিৎ। 
যাস্আালাঃ ঈমাম সাহেব সাজদার 
আয়াত পড়লেন। এখন তার উপর, 
মুকৃতাদীদের উপর এবং যারা নামাযের 
মধ্যে শরীফ নয়, কিনতু শুনেছে, তার 
উপরও, সাজদা করা ওয়াজিব । 


"| শস্আলাঃ সাজদার যতগুলো আয়াত 


পড়া হবে ততটি সাজদা ওয়াজিব হবে। 
যদি একই আয়াত এক বৈঠকে বারবার 
পড়াহয়,তবেএকটি মাত্রসাজদা ওয়াজিব 
হবে। 

এর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হের 
কিতাবালিতে রয়েছে (তাফশীর-ই- 
আহ্মদী) 

চীকা-২৬. পবিত্র কোরআনকে এবং 
মৃত্যুর পর পুনরুথানকে। 

চীকা-২৭. কুফর এবং নবী করীম 
সান্তান্যাহ আলায়হি ওয়াসান্তামকে 
অস্বীকার করা। 

চীৰা-২৮. তাদের কুফরের উপর 
একন়েমীর কারণে। এ 


জীৰা-১, সুর বুরজ' অকী। এ'তে 


চীকা-২, যাদের সংখ্যা বারো (১৭) এবং সেগুলোর মধ্যে আম্মার হিকমতের অত্যাচর্য নিদর্শনাদি বশবাজমান। সর, চন্দ্র এবং তারকা পুজের পরিভ্রমণ 


সেগুলোর নির্দিষ্ট নিয়মের উপর রয়েছে; যার মধ্যে কোনরূপ তারতম্য ঘটেনা। 
টীকা-৩. ওটা হচ্ছে ক্য়ায়তের দিন। 

চীকা-৪. এটা ছারা জূযু'আর দিন বুঝানো হয়েছে; যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
চীকা-৫. মানুষ ও ফিরিশতাগণ। এর দ্বারা আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে। 


* সরা ইন্শিকাকৃ সমাথ। 


চীকা-৬. বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন যুগে এক বাদশাহ্‌ ছিলো । যখন তার যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সে বাদশাহ্‌কে বললো, “আমার নিকট একটা ছেলে 
প্রেরণ করুন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখাবো ।” বাদশাহ একটা ছেলেকে নিযুক্ত করলো। সে যাদু শিখতে আর করলো। পথিমধ্যে একজন 'রাহিব' 
(ধর্মযাজক) বাস করতেন । ছেলেটি ভার নিকট বসতে লাগলো এবং তাঁর কথাবার্তা তার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগলো । তখন সে আসা-যাওয়ার সময় ও 
ধর্মযাজকের সংস্পর্শে বসাকে নির্ধারিত করে নিলো। 


সে একদা পথিমধ্যে একটি জন্তুর সম্মুখীন হলো । ছেলেটি একটি পাথর হাতে নিয়ে এ দো'আ করলো, “হে প্রতি পালক! যদি আপনার নিকট এ ধর্মযাজক 
প্রিয় হন, তাহলে আমার এ পাথর দ্বারা এ জত্তুকে ধ্বংস করে দিন।” এ জনুটি তার খন্তরাঘাতে মরে গেলো। এরপর ছেলেটি 'সৃস্তাজাবৃদ্ধাওরাত' (যার, 
দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য)-এর মর্যাদা লাভ করলো। তার দো'আর বদৌলতে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ সুস্থ হতে লাগলো । 


বাদশাহর এক সভাসদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছেলেটির নিকট আসলেন । ছেলেটি তার জন্য দো'আ করলো । তিনি আরোগ্য লাভ করলেন এবং 
আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলেন। এরপর বাদশাহ্র দরবারে পৌছলে বাদশাহ্‌ বললো, “তোমাকে কে আরোগ্য দান করলো?” তিনি বললেন, "আমার, 
প্রতিপালক!” বাদশাহ্‌ বললো, “আমি ব্যতীত কি অন্য কোন প্রতিপালকও আছে?” এটা বলে সে তীর উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন আরও করে দিলো । 
শেষ পর্যন্ত তিনি বালকটির ঠিকানা বলে দিলেন। এখন ছেলেটির উপর নির্যাতন গুরু করলো। সে রাহিবের সন্ধান দিলো । তখন রাহিবের উপর নির্যাতন 
শুরু করলো এবং তাকে বললো, “আপন ধর্ম ত্যাগ করো!” তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দিলো । এভাবে এ 
সভাসদকেও করাত চালিয়ে হত্যা 





করলো । সূরা £ ৮৫ বুরজ। ১০৭০, পারা $ ৩০. 
তারপর ছেলেটির সম্পর্কে নির্দেশ দিলো |৪. কুণ্ড অধিপতিদের উপর অভিশাপ হোক ১০০29 
যেন তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে |(৬)! ১৫34স্এর্জে 
দেয়া হয় ।সৈন্যরা তাকে পাহাড়ের চূড়ায় |৫. ও খ্রস্থুলিত আগুনের অধিপতিগণ, যি 
নিয়ে গেলো ।তখন সে দো'আ করলো। |* রা ১৮924 
এ'তে পাহাড়ে ভূমিকম্প আসলো। সবাই [৬৬- যখন তার কিনারায় বসেছিলো (৭); je ৩2454 
পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বসে হয়ে গেলো। [-.- এবং তারা নিজেরাই সাক্ষী রয়েছে (সে; 95810045554 
ছেলেটিনিয়াপদেচলে আসলো । বাদশাহ সম্পর্কে) যা কিছু ভারা মুসলমানদের সাথে 35455 
বললো, “সৈল্যদের কি হলো” সে 0) 

বললো, “আল্লাহ্‌ সবাইকে ধ্বংস করে |৮. এবং তাদের নিকট মুসলমানদের খারাপ FAT IE 2 
দিয়েছেন" তারপর বাদশাহ ছেলেটাকে | লৈছে এটা লয় কি যে, তারা ধান এনেছে 84454535285 
ডুবিয়ে যারার জন্য পাঠালো! । ছেলে ২ মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসায় ৫১১৮054 


দো'আ করলো । নৌকাডুবে গেলোআর | প্রশংসিতের উপর? 
সমকাল ৯. বই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের ES HEE 
পিচ এবংআগ্লাহ ্ত্যেক বন্ধুর উপর সাক্ষী (রি 
কি হয়েছে?” বললো, “আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর [১০ নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও 
তুমি আমাকে ধ্বংস করতেই পারবে না 
যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করবে না, যা 
আমি বাতলিয়ে দিই ।" বাদশাহ্‌ বললো, “ওটা কি?- ছেলোট বললো, “একটা ময়দানে সকল মানুষকে একত্রিত করো এবং আমাকে থেজুর গাহের দণ্ডের 
পলে চড়াও । তারপন আমা শনাশ্রয় খেকে একটি তীর বের কে “বপন হবি গোলাম বলে নিক্ষেপ করো । এমনি করণে তুমি আমাকে হত্যা 
করতে সক্ষম হবে” বাদশাহ্‌ ডেমনই করলো। তীর ছেলেটির কানের লতিতে বিদ্ধ হলো। নে তার উপর আপন হাত রাখলো এবং আল্লাহর সারিখ্যে 
চলে গেলো । এ ঘটনা দেখে সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসলো । এতে বাদশাহ্‌ আরো মর্মাহত হলো । 

তখন সে একটা গর্ণ খনন করালো এবং তাতে আগুন রজ্ছুলিত করলো । আর ঘোষণা করলো, “যে ব্যক্তি ধর্ম (ঈমান) পরিত্যাগ করবে না, তাকে এ আগুনে 
নিক্ষেপ করো” লোকেরা আনুন শিক্ষিত হলো। শেখ পর্যন্ত একটা নারী আসলো । তার কোলে একটি শি ছিলো। মহিলাটি একটু ভীত-স্ত হলো 
শিশুটি বললো, “মা, তুমি ৈরঘধারণ কমো। অহন হয়োলা । তুমি সত্য ধর্মের উপর রয়েছে” শিশু এবং তার মা উভয়ই আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো ।এ হাদীস 
শরীফখানা বিশুদ্ধ ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করেন । এ ঘটনা দ্বারা আউলিয়া কেরামের কারামত প্রমাণিত হয়। আয়াতে এঘটনারই উল্লেখ রয়েছে 
ঢীকা-৭. আসনসমূহ সভ্ভিত করলো এবং মুসলমানদেরকে অননকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিলো। 

টীকা-৮. রাজকর্মচারীগণ বাদশাহ্‌র নিকট এসে একে অপরের সম্পর্কে লাক্ষা দিতো যে, এরা আদেশ পালনে কোন ক্রুটি করেনি । ঈমানদারগণকে আগুনে 
নিক্ষেপ করেছে। বর্ণিত আছে যে, যেসব ঈমানদার আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের আগুনে পড়ার পূর্বেই তাদের রূহ 'কব্জ' করে তাদেরকে 
কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আগুন গর্তের মুখ দিয়ে বের হয়ে পার্শ্ব উপবিষ্ট কাফিরদেরকেও জালিয়ে দিয়েছিলো । 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ ঘটনার মধ্যে ঈমানদারদেরকে ধৈর্যধারণ করার এবং মন্কাবাসীদের উৎপীড়ন সহ্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 














কচ জনি সন নক 
| মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে (৯) অতঃপর, 82685526558 
[তাওবা কেনি (১০), ভাদের জন্য জাহারামের |. 5০565০64148 
শাস্তি ১১) ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি OFAN নর্ 


(অবধারিত) (১২) । 

>>. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
|করেছে. তাদের জন্য এমন সব ‘বাগান’ রয়েছে, 
যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ।এটাই 
|হলো বড় সফলতা । 

১৯ অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও 
[নিতান্ত কঠিন (১৩) 

১৩. নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং 
পুনরায় সৃষ্টি করেন (১৪), 


৯৪. এবং তিনিই সার্জনাকারী,আপন নেক্কার 
বান্দাদের জন্য প্রেমময়, 


১৫. সম্মানিত আরশ-অধিপতি; 

১৬ সর্বদা যা ইচ্ছা করেন,তাই সম্পন্নকারী। 
৯৭. আপনার নিকট কি ‘সৈন্যদের' কথা 
এসেছে ১৫)? 

১৮-- এ সৈন্যদল কারা? ফিরআউন ও সামৃদ 
(১৬)। | 
১৯. বরং (১৭) কাফিরগণ অন্বীকারের মধ্যে | 
রয়েছে (১৮); | 


২০. এবং আল্লাহ্‌ তাদের পেছনের দিক 
(থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (১৯)। 


২১. বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পর কোরমান, | 
২২. লওহ-ই-মাহফুষের মধ্যে । & | 
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চীকা-৯. আগুনে দগ্ধ করে। 
চীকা-১০. এবংস্বীয় কুফর থেকে বিরত 
হয়নি, 

ীকা-১১. পরকালে, তাদের কৃফরের 
পরিণতিতে । 

ীকা-১২. দুনিয়াতে । অর্থাৎ ও আগুনই 
তাদেরকে লিয়ে ফেলেছে। এটা হচ্ছে 
মুসলমানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ তার 
অহ পরিগতি। 

ঢীকা-১৩. যখন তিনি যালিমদেরকে 
শান্তিতে গ্রেফতার করবেন 
টীকা-১৪. অর্থাৎপ্রথমে দুনিয়াতে সৃষ্টি 
করেন, তারপর ক্য়ামতের দিন 
কৃতকর্মের বিনিময় দেয়ার জন্য মৃত্যুর 
পর পুনরায় জীবিত করবেন। 
চীকা-১৫. যাদেরকে কাফিরগণ 
নবীগণের (আঃ) যুকাবিশায় আনয়ন 
করেছো? 

টীকা-১৬. যাদেরকে আপন কুফরের 
দরুন ধ্বংস করা হয়েছে। 

চীকা-১৭. হেবিখাকুল সরদার সোলার 
তা'আলা আলায়হি সালাম) আপনার 





SILLS 














সূরা তা-রিকু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৭ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১) । 








কুক. 











১. আসযানের শপথ এবংরাতে আগমনকারীর | 
[২১ 


২. এবং আপনি কি কিছু জেনেছেন, সে-ই 
[রাতে আগমলকারী কি? 
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এতে একটি রুকু" সতেরটি আয়াত, 
আটটি পদ এবংপু'শউনচল্লিশটি বর্ণ 
রয়েছে। 


টীকা-২. অর্থাৎ তারকাপুঞ্জের, যেগুলো 
রাতে চমকিত হয়। 

শালে নুসুশঃ এক রাতে সৈয়দে আলম 
(সোল্লাল্লাহ আলামমহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
পদে আবু ভালি কিছু উপহার নিয়ে 
উপস্থিত হলো | হুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়ালা্যাম) তা আহার 
ফরবাচ্ছিলেন। ইত্যবলয়ে একটি তারকা 
খসে পড়লো এবং মহাশৃন্য আগুনে তরে 
গেলো। আবূ তালিব ভীত হয়ে বলতে 





এ সূরা রাজন সমাণড। 


লাগলো, “একি কাণ" হুযুর বিশ্বকুল সরদার (সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, “এটা তারকা, যা দ্বারা শয়তানদেরকে আঘাত 
করা হয় এবং এটি আল্লাহ্‌র কুদ্রতের নিদর্শনগুলোর অন্যতম । এ'তে আবূ তালিব আন্চযান্বিত হলো। আর এ সূরাটা অবতীর্ণ হলো। 

টীকা-৩. তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি তার (বান্দা) আষলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবংতার পাপ-পুণা সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা) বলেছেন যে, তা দ্বারা ফিরিশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। 


ভীকা-৪. যাতে সে জানতে পারে মে, তার সৃষ্টিকর্তা তাকে তার মৃত্যুর পর থতিদানের জন পুন্জীবিত করার উপর শক্তিমান। সুতরাং তার প্রতিফল 
দিবসের জনা ‘আমল’ করা উচিত । 

টীকা-৫. অর্থাৎ পুরষ ও নারীর বীর্য থেকে, যা গর্ভাশয়ে খিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। 

টীকা-৬. অর্থাৎ পুরুষের পিঠ থেকে এবং 
নারীর বক্ষস্থল থেকে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হ্মা) 
বলেছেন, “ঘেয়েলোকের বুকের ও স্থান 
থেকে, যেখানে হার পরিধান করা হয় ৷" 
এবং তারই থেকে বর্ণিত আছে যে, 
“মেয়েলোকের বক্ষস্থলের দু'পাশের 
মধ্যবর্তী স্থানথেকে ।' এটাও বলা হয়েছে 
যে, বীর্য মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
থেকে নির্গত হয় । আর এর বেশীর ভাগ 
মন্তিষ থেকে পুরুষের পীঠে আসে এবং 
নারীর শরীরের অগ্রভাগের বহু সংখ্যক 
শিরা-উপলিরায়, যা বক্ষস্থলে বিদ্যমান 
থাকে, অবতরণ করে। এ কারণে এ 
দু'স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে 

চীকা-৭. অর্থাৎ মৃত্যুরপর জীবনফিরিয়ে 
দেয়ার উপর 

টীকা-৮. 'গোপনকথাগুলো'দ্বারা'আক্কা- 
ইদ', নিয়তসমূহ এবং. সমস্ত আমলের 
কথা বুঝানো হয়েছে, যে গুলোকে মানুষ 
গোপন করে থাকে। ক্র়ামত দিবসে 
আল্াহ্‌ তা'আলা এগুলোর সবই প্রকাশ 
করে দেবেন! 















সাঃ চত নিক যে লহ 











|৩. তো হচ্ছে) অত্যন্ত উচ্দ্বণ তারকা। ৮০০০] 
|৪. এমন Sa নেই, যার উপর OBL UES 
2 
এজি” গতি 


৭. যা পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থান খেকে 
[নি হয় ৬) 


|৮. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাকে ফিরিয়ে দেয়ার উপর 
(৭) ক্ষমতাবান । 

৯. যেদিন গোপন কথাগুলোর যাচাই হবে (৮) [OFA RT 
১০. তখন মানুষের নিকট না কোন ক্ষমতা 

থাকবে, না কোন সাহায্যকারী (৯)। 

>>. আসমানের শপথ, যা থেকে বৃষ্টি নামে 
(৩০), 

১৯. এবং যমীনের শপথ, যা থেকে উদ্ভিদ 
বের হয় (১), 

১৩. নিশ্চয়, কোরআন একটা শীমাংসাকারী || 
শী (১২); 

১৪- এবং কোন হাসি-ঠাট্ার কথা নয় (১৩)। 






৮ 




















ীকা-৯. অর্থাৎ যে বাজি পুনরুথানে 
আব্বাসী, নাতার এমন শক্তি থাকবে,যা 
দিয়ে শান্তিকে রোধ করতে পারে, না 
এমন কোন সাহায্যকারী থাকবে, যে 
তাকে বাচাতে পারবে। 

টীকা-১০. যা য্ীনের উংপনু দ্রব্য, উদ্বিদ ও বৃক্ষাদির জন্য পিতৃতুল্য। 

ঢীকা-১১. এবং তৃণ ও উততিদসমূহের জন্য মাতৃ-সমতুলয এবং এ উভয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার আন্চর্যজনক নি'মাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আর এগুলোর মধ্যে 
আরাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির অগণিত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, যে গুলোর মধ্য গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ মৃঠযা পর পুনরুণানের পক্ষে 
অসংখা দলীল পেতে পারে। 

চীকা-১২. অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়; 

টীকা-১৩. যা অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় হবে। 


চীকা-১৪. এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়া, সতোর আলোকে নির্বাপিত করা এবং সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘ)-কে কষ্ট দেয়ার 
জন্য বিভিন্ন ধরণের চক্রান্ত করে। 











টীকা-১৫. যার সম্পর্কে তাদের খবর নেই। 
ীকা-১৬. হে নবীকুল সরদার (সান্মান্যাু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 


টীকা-১৭. অল্প দিনের, যেহেতু তাদেরকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করা হবে । অতএব, এমনই হয়েছে- বদরযৃদ্ধে তাদেরকে আল্লাহর শান্তি পাকড়াও করেছে। 
[এবং আয়াতে সায়ফ' (ফাক্তুলুল মুশরিকীনা হায়সু ওয়াজাদ্তুমূহম) ছারা সুযোগ দেয়ার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে | * 


পারা $৩০ 
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আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, খিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১) । 














৯- অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন (৮) 
|যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় (৯); 











আানখিল - ৭ 





চীকা-১. ‘সূরা আ'লা” নী এতে 
একটি কুক, ডনিশটি আন্মাত, বাহাত্রটি 
পদ এবং দু'শ একান্নববইটি বর্ণ আছে। 
চীকা-২, অর্থাৎ ভার স্মরণ ইজ্জত- 
সম্থানের সাথে করো । হাদীস শরীফে 
বর্ণিত আছে- যখন এ আয়াত অবতীর্ণ 
হলো, তখন সৈয়দে আলম (সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, 
“একে আপন সাজদার অন্ত করো।” 
অর্থাৎ সাজদায় 'সুবৃহানা রাবিবয়াল 
আ'লা' বলো । (আৰু দাউদ শরীফ) 
চীকা-৩, অর্থাৎ প্রত্যেক জিলিবের সৃষ্টি 
এমনই যথার্থ ভাবে করেছেন, যা স্রষ্টার 
আন ও বিজ্ঞানের প্রমাণ বহন করে 
চীকা-৪. অর্থাৎসকল বিষয়কে 'আযল" 
(991. )বাআদি ওঅনন্তকালে 
নির্ধারণ করেছেন এবং সেটার প্রতি পথ 
দেখিয়েছেন। অথবা এ অর্থ হবে যে, 
উপার্জনসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন এবং 
সেগুলো উপার্জনের পথ বলেদিয়েছেন। 
চীকা-৫. এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি 
সুসংবাদ যে, তাকে কৌরআান শরীফ 
হেফয্‌ করার নি'নাত বিনা পরিশ্রমে প্রদান 
কল্মা হয়েছে। এটা তারই সজিযা যে, 
এত বড় সাানিত কিতাৰ বিনা পরিশ্রমে 
ও বিনা কষ্টে এবং বারংবার আবৃত্তি 
ছাড়াই তারকণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।(তাফসীর- 
হ-জুমাল) 

টীকা-৬. তাফসীরকারকগণ বলেছেন 
যে,এ +: (পৃথকীকরণ) 
বাস্তবে হয়নি এবং আল্লাহ্‌ একথা চাননি 
যে, তিনি (দঃ) কিছু বিস্মৃত হবেন। 
(তাফসীর-ই-খাযিন) 


টীকা-৭. অর্থাৎ ওহী বিনা পরি আপনার স্মরণ থাকবে । ুফাসসিরগণের এ অভিমতও রয়েছে যে, সহজোর সামী" ঘা ইসলাম শরীয়ত" বুঝানো 


হয়েছে, যা অত্ান্ত সহজ ও সরল। 
চীকা-৮. এ ক্রোরআন মজীদ থেকে 
'চীকা-৯. এবং কিছু সংখ্যক লোক এ থেকে লাভবান হবে: 





* সূরা তা-রিক্‌' সমাপ্ত । 


টীকা-১০. আল্লাহ্‌ তা'আলা থেকে। 
ীকা-১৯. নসীহত ও উপদেশ 


টীকা-১২. শানে নূযুলঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতখানা ওয়ালীদ ইব্নে মুগীরা এবং ওত্ৰা ইবনে রাবী আছর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 


ভীকা-১৩. ছে, মৃত্যুবরণ করেই শাতি থেকে রেহাই পাবে। 





টীকা-১৪. এমনিভাবে জীবিত হওয়া,যা [সূরা £ ৮৮ গা-শিয়াহ্‌ ১০৭৪. 





ছারা কিছুটা হলেও আরাম পাবে। 
ভীকা-১৫. ঈমান এনে; অথবা এ অর্থ 
হযে যে, সে নামাযের জন্য পরিতরতা 
অর্জন করেছে। এতদৃভিত্তিতে, আয়াত 
দ্বারানামায়ের জন্যওযুও গোসলপ্রযাণিত 
হয়। (ভাফসীর-ই-আহ্মদী) 
জীকা-১৬. অর্থাৎ *তাত্বীর-ই 
তাহরীমাহ' বলে 
টাকা-১৭. পঞ্জেগানা। 
মাসআলা: এ আয়াত দ্বারা "ভাবীর. 
ই ইফতিতাহ’ (তাৰৰীর-ই-অহরীমাহ) 
প্রমাণিত হয়। এটাও প্রমাণিত হলো যে, 
তা (তাক্ৰীর-ই-তাহুরীমাহ্‌) নাযাযের 
অংশ নয়। কেননা, নামায়কে এর উপর 
০০ করা হয়েছে। একথাও 
প্রমানিত হলো যে, নামাযের পার 
আল্লাহর প্রত্যেক নাম দ্বারা করা জায়েয। 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হয়েছে 
যে, 455 [ভাষাক) দ্বারা 'সাদকাহ- 
ই-ফিত্র' দান করা এবং প্রতিপালকের 
নাম লওয়া' দ্বারা “ঈদগাহে যাওয়ার পথে 


১০. অতিসন্বর উপদেশখহণ করবে যে ভয় 
[করে (১০)। 


৯৯- এবংতা (১১) থেকে সেই বড় হতভাগা 
দূরে থাকবে, 

১২. যে সবচেয়ে বড় আগুনে প্রবেশ করবে 
(১২); 

১৩. অতঃপর না তাতে 

(১৩) এবং না জীবিত থাকবে (১৪) । 
১৪. নিশ্চয় লক্ষন পর্যন্ত পৌছেছে. যে 
পবিত্ৰ হয়েছে (১৫), 

১৫. এবংস্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে (১৬) 
নামায পড়েছে (১৭) । | 
১৬. বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য 
দিয়ে থাকো (১৮), 

১৭. এবং পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী 

১৮- নিশ্চয় এটা(১৯)পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে 
রয়েছে (২০); 

১৯. ইব্রাহীম ও মূসার সহীফাগুলোতে ৷ * 


করবে 
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তাক্ৰীর বলা' আর 'নামায়' দারা ঈদের 
নামায বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই- 
যাদারিক ও আহ্যদী) 


সুরা পা-শিস্সাহ্‌ 






































7১104 291219172 
১৮. পরকালে উপর। এ জন্য ১৯১)1৬৯-৪০১৯- 

তারা বে না, = 

জৰাদে উদক গর ঁ হো আল্লাহ্‌র নামে আর, যিনি পরম আয়াত-২৬ 
ীকা-১৮. অর্থাৎ পৰিত্ৰনের লক্ষ্যস্থলে দয়ালু, করুণাময় (১)। করুক্‌'-১ 
সৌহা ও পরকাল উৎকৃষ্ট হওয়া । 

চীকা-২০. যা কোর্বনে করীমের পূর্বে | ১. নিশ্চয় আপনার নিকট (২) এ বিপদের 89808455945 
আঠার |সংবাদ এসেছে, যা ছেয়ে যাবে €)। : 

লিক, পরা গা-শিযহ' মী এতে [২. কত সুখই সেদিন অপমানিত হবে, নিট 
এ পা আদা [০ জাম কবে, কষ্ট ভোগে ৬০৮4 
বিরানব্বইটি পদ এবং তিনশ একাশিটি ২ 











বর্ণ রয়েছে । 
ভীকা-২. হে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! 





আনহিল্ল - ৭ 








চাকা-৩. সৃষ্টির উপর এটা দারা ক্যামত' বুঝ্চানো হয়েছে; যার ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্কর অবসথসমূহের প্রভাব প্রত্যেক জিনষের উপর বিস্তার লাভ করবে। 





* “সূরা আ'লা’ সমাপ্ত। 


ীকা-৪. হ্যৱত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হুমা) বর্ণনা করেছেন, এটা দ্বারা সমস্ত মানুষ বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো না মূর্তিপূজারী ছিলো । অথবা “কিতাবধারী কাফির, যেমন *রাহিব' ও “পূজারীগণ'। তারা বেশ পরিশ্রমও করেছে, কষ্টও সহ্য করেছে; 


কিন্তু প্রতিফল এ হলো যে তারা জাহান্ামেই প্রবেশ করেছে। 


সুর দাহ 





৪. বাবে জ্বলন্ত আগুনে (৪); 
2. অত্যন্ত উত্তপ্ত ঝবণার পানি পান করানো, 


৯. আপন চেষ্টার উপর সন্তুষ্ট (৮), 
১০. সমুন্নত বাগানের মধ্য 
- যে, তাতে কোন অযথা কথাবাৰ্তা শুনবে 


= তাতে প্রবাহিত প্রশ্ববণ রয়েছে, 
১. সেটার মধ্যে উচ্চ আসন রয়েছে, 
- এবং পছন্দনীয় পান-পাত্রসমূহ রয়েছে 


- এবং সারিবদ্ধভাবে গদি বিছানো রয়েছে, 
- এবং ছড়ানো গালিচা (রয়েছে) (১০); 
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'টীকা-১৪. ঈমান আনা থেকে 
'চীকা-১৫. উপদেশ দেয়ার পর, 





ীকা-৫- শান্তি বিভিন্ন ধরণের হবে। 
যারা শান্তিপ্রাপ্ত হবে. তাদের বহু শ্রেণী 
হবে। কাউকে 'যান্্য' (বিষাক্ত কাটা) 
(দোযখীদের বিগলিত পুঁজী, আর 
কাউকেও ‘আগুনের কাটা'। 

চীকা-৬. অর্থাৎ ভাতে খাদ্যের উপকার 
পাওয়া যাবে না । কেননা, খাদোর দ্বিমুখী 
উপকার আছে। একটা এযে, ক্ষধার 
মস্তণার উপশম করে, দিতীয়টি এ ঘে,তা 
শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে। এ দু'টি শুণ 
জাহামুগ্ষীদৈর খাদ্যে থাকবে না; বরং এ 
খাদ্যও কঠোর শাস্তিস্বরূপ হবে। 
টীকা-৭. আয়েশ ও আনন্দের মধ্যেবরং 
অনুকপা ও সম্মানিত মর্যাদার মধ্যে, 
টীকা-৮. অর্থাৎ এ আমল ও বন্দেগীর 
উপর, যা এ দুনিয়াতে পালন করেছিলো । 
চীকা-৯. ঝরণাসমূহের ভীবে, যেগুলো 
দেখলেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আর যখন 
পান করার ইচ্ছা করবে, তখন 
পানপালো পরিপূর্ণ পাবে। 
চীকা-১০. এ সূরায় বেহেশতের 
নি মাতলমূহ্রে আলোচনা শুনে কাফিরগণ 
আস্র্যবোধ করলো এবং অস্বীকার 
কলো ।তখন তাদেরকে আল্লাহতা'আলা 
তার আর্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করায় উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা বুঞ্তে 
পারে যে, যেই সর্বশক্তিমান হিকনওঙনয় 
সত্তা দৃনিয়ায় মধ্যে এমন বিশ্বয়কর ও 
কুদরত ছায়া জাতী নি'মাতসনৃহ সৃষ্টি 
কণগ্না কিতাবে আশ্চর্যের ও অস্বীকারযোগ্য 
হতে পারে? সুতরাং এরশাদ করছেন- 
টীকা-১১. স্তম্ভবিহীন 

টীকা-১২. আন্তাহ্‌ তা'আলার 
নি'মাতসমূহ ও তাঁর কুদরতের প্রমাণাদি 
বর্ণনা করে। 

ভীকা-১৩. যে, আপনি তাদের উপর 
অবনতি করবেন: এআমাভটি জিহাদের 
আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে) 


টীকা-১৬. পরকালে; অর্থাৎ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 
চীকা-১৭, মৃত্যুর পর । * 
চীকা-১, ‘সূরা ওয়াল ফজর মন্ধী। এ'তে একটি কুক্‌’, উনত্রিশ কিংবা বিশটি আয়াত, একশ উনচল্লিশটি পদ এবং পাঁচশ সাতানব্বইটি বর্ণ আছে। 
ভীকা-২. এটা দ্বারা হয়ত পহেলামুহর্রমের ভোর বেলা বুঝানো হয়েছে,যা থেকে বছর আর হয় কিংবা পহেলা যিলহজের ভোরবেলা (বুঝানো হয়েছে); 
যাৰ সাথে আরোদশ বারি মিলি কিংবা ঈদুল আযহার ভোর । কোন কোন তাফসীবকারক বলেছেন যে, এটা প্রতিটি দিনের ভোর বেলাই বুঝানো হযোচ্ছ । 
কেননা, তা রাত অতিবাহিত হবার, আলোকরশ্মু ্রকাশিত হবার এবং সমস্ত প্রাণীর রিয্ৰ্‌ (জীবিকা) তালাশ করার জনা ছড়িয়ে পড়ার সময় । এ সামা 
মৃতদের নিজ নিজ কবর থেকে পুনরুথানের সময়ের সাথেই সাদৃশ্যময় ও সামঞ্স্যপূর্ণ । 
টীকা-এ. হযরত ইবনে আব্বাস 
'বোদিয়াললাছু আনহুমা) থেকে বণিত যে, 
এ দশ রাত্রি ছারা যিলহজ মাসের প্রথম 
দশ রাতইবুঝায় কেননা, এগুলো হচ্ছে 
_হজ্জেরকার্যাদিতে মশগুল হবারই সময় । 
হাদীস শরীফে এ দশ রাতের অসংখ্য 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ কথাও বর্ণিত 
হয় যে, তা ্বারারমযান মাসের শেষ দশ 
রাত বুঝানো উদ্দেশ্য কিংবা মুহর্রমের 
প্রথম দশ রাত। 
টীকা-৪. প্রত্যেক জিনিষের কিংবা উক্ত 
রাতগুলোর অথবা নামাযগুলোর | এটাও 
বর্ণিত হয় যে, “জোড়: দারা “মাশলৃকাত' || সুরা ফজর আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি « 
বাসমন্তসৃষ্টি এবং “বিজোড়' ছারা “আল্লাহ্‌ || মী দয়ালু, করুণাময় (৯) 
তা'আলা'র কথা বুঝানো হয়েছে। 
টীকা-৫. অর্থাৎ অতিবাহিত হয়েছে। 
এটা পঞ্চম শপথ সাধারণ রাতের । এর 
বেলার শপথ 
পূর্বেদশটি শেষ রাতেরশপথেরউয়েখ [৯ এই ভোর ১ | 
করাহয়েছে। কোন কোনতাফসীরকারক | ২- এবং দশ রাতের (৩), 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এটা খাস |৩. এবং জোড় ও বিজোড়ের (8), | 
সুহ্দালিফ'র রাতের কথা বুঝানো | 9. এবংরাি বেলার, যখন অতিক্রম করা যায় 
হয়েছে, যাতে আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহ্র |(৫)- | 
আনুগত্য প্রকাশের জন্য জড়ো হয়। 
একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এতে |৫- কেনই বা এতে জ্ঞানীদের জন্য শপথ 
“শবে কুদর'-এরকথা বলা হয়েছে, যাতে | হযেছে (৬)! | 
রহমত অবতীর্ণ হয় এবং যা অধিক |৬. আপনি কি দেখেন নি (৭) আপনার 
সাওয়াবের জন্য নির্দারিত। প্রতিপালক "আদ গোত্রের সাথে কি ধরণের || 
চীকা-৬. অর্থাৎ এসব বিদয় | ব্যবহার করেছেন? | 
ৰিৰেকসশনবলের নিকট এতোই মহত্ব | ৭. এ ‘ইরন' সীমাতীত লা ছিলো (৮)। 
রাখে যে, খবরসমূহকে সেগুলোর সাথে 
জোর দিয়ে প্রকাশ কলার উপযোগী । 
শ্ৰেশশা, এগুলো এমন সব আশ্চ্ধজনক বিষয় ও অকাট্য দলীলাদি সংলিত যে, এগুলো আন্তাহ্র একত ও তার গিয়ার প্রমাণ বহন করে। 


আর শপথের উত্তর এ যে, 'কাফিরদেরকে অবশ্যই শান্তি দেয়া হবে।' এ জবাবের উপর পরবর্তী আয়াতগুলেই প্রমাণ বহন করে। 
চীকা-৭. হে বিশ্বক্ল সরদার সা্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 


টীকা-৮. যাদের দেহের উচ্চতা খুবই বেশী ছিলে ৷ তাদেরকে 'আদ-ই-ইরম' ও 'আদ-ই-উলা' (প্রথম 'আদ) বলা হয়। এ আয়াতে উন্দেশা হচ্ছে. 
মককাবানীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা৷ অর্থাৎ 'আদ-ই-ডলা', যাদের ভীবনকাল খুব দীর্ঘ আর দেহের উচ্চতা ছিলো ধুবই বেশী এবং যারা অত্যন্ত সবল ও 
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এ আল গলললহ সমত; 


শক্তিশালী ছিলো, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন সুতরাং এসব কাফির নিজেরা নিজেদেরকে কি মনে করে? আর তারা আল্লাহর শাস্তি 
থেকে কেন নিভীক হয়ে রয়েছে? 


ীকা-&. জোর ও শক্তিতে এবং দৈহিক উচ্চতার দীর্ঘতার মধ্যে । 'আদের পুত্রদের মধ্যে শাদদাদও ছিলো, যে দুনিয়ার উপর রাজত্ব করেছিলো । আর সমস্ত 
বাদশাহ তারই অনুগত হয়েছিলো । সে বেহেশতের বর্ণনা শুনে ওদ্ধত্য প্রদর্শন করে দুনিয়ার মধ্যে একটা বেহেশত নির্মাণ করতে চেয়েছিলো এ উদ্দেশ্যে 
সে একটা শ্রকাও শহর প্রতিষ্ঠা করলো, যার মহলগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত হলো । আর ইমারতগুলোতে যবরজদ ও ইয়াকৃত (যথাক্রমে পান্না 
ও পক্মরাগ মলি)-এরক্ত নির্মাণ করা হলো । অনুরূপভাবে, বাসস্থান ও রাস্তায় কার্পেট বিছানো হলো'। নুড়ি পাথরের স্থলে চকচকে মণিমৃক্তা ব্যবহৃত হলো । 
ভিটি মহলের চকু পার্শ্বে ণি-মৃক্তার নহর শরবাহিত করা হলো । নালা ধরণের বৃক্ষও তাতে অতি সুন্দরভাবে লাগানো হুলো। এ শহরের নির্মাণ কাজ যখন 
সমাপ্তহলো, তখন বাদশাহ্‌ শাদ্দাদ স্বীয় দরবারের রাজন্যবর্গের সাথে সেটার দিকে রওনা দিলো । যখন আর মাত্র এক মন্যিল পরিমাণ দুরু বাকী ছিলো, 
তখন আসমান থেকে একটা ভয়ানক 
আওয়াজ আসলো, যা ছারা আল্লাহ 
তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে 
দিলেন। 


হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আন্হ)-এর শাসলাঘলে হযরত 
আবদুল্াহ্‌ ইবনে কালাবাহ্‌ এডোনর 
ময়দানে স্বীয় হারানো উট খোজ করতে 
করতে ও শহরে গৌছলেন ৷ আর সেটার 
সমস্ত সাজসজ্জা দেখতে পান। সেখানে 
কোন ৰাসিন্দার দেখা পাননি ।তিনি সেখান 
খেকে কিছু মণিমুক্তা নিয়ে ফিরে 
আসলেন । এ সংবাদ আমীর মুআবিয়া 
রাদিয়ান্তাহ আন্হ জানতে পারলেন। 
অতঃপর তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা 
১৪. পিচ তোষাদেন প্রতিপালকের দৃষ্টি 5350 করলেন। অতঃপর আবীর মুন্আবিয়া 

কিছুই অদৃশ্য নয়। | “3 কা'বে আহবারকে ডেকে বললেন, 
কিন্তু যানুষতো যখন তাকে তার “দুনিয়ার বুকে কি এমন একটা শহরও 
রয়েছে?” তিনি বললেন, “হা। এই 
শহরটার বর্ণনা কোরআন মজিদেও 
এসেছে। ওটা 'আদের পুত্র শাদ্দাদপ্রতিষ্ঠা 
করেছিলো । তারা সবাই আল্লাহ্র আযাব 
দ্বারা ধাংসধপ্ত হয়েছিলো । তাদের কেউ 
অবশিষ্ট থাকেনি। আর আপনার আমলেই 
একজন মুলমান, যার গায়ের রং হবে 
8 লাল, চোখের বংনীল, যিনি গড়নে হবেন 
RELI খাটো, যাৱ জে একটা তিল থাকবে, 
— ey CEE ____ ক্ৰম উট তালাশ করতে পিয়ে ও শহরে 
প্রবেশ করবেন।” তিনি অতঃপর হযরত 
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যারা শহরগুলোতে উদ্ধত প্রকাশ 50395 

















১৩. সৃতরাংতাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক 8৩০ ৮324 

















ক্া্লাহ ইবনে কানদ্বাহ্কে দেখে বললেন, “আল্লাহ্র শপথ। সে ব্যক্তি হলেন ইনিই” 

্কা-১০. অর্থাৎ “ওয়াদী-আল-ক্টোরা ৷" 

[কস-১১. এবং ঘরবাড়ী তৈরী করলো । তাদেরকে আল্লাহ্‌ "আলা কিভাবে ধ্বংস করেছেন! 

কব্স-১২. তাকে, যার উপর রাগাৰিত হতো। এখন 'আদ, সামূদ ও ফিরতআাউন-সবারহ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে- 

4১৩. এবং অবাধ্যতা ও পথভষ্টতার মধ্যে চরম সীমায় পৌছেছে এবং 'আবৃদিয়াতের' (বান্দা হওয়া) সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 


5১৪. কুফর, হত্যা এবং যুলুম করে। 


১৫. অর্থাৎ সম্মান, অবমাননা, ধন-দৌলত ও দারিদ্রের উপর নয় । এটা তারই হিকমত যে, কখনো শত্রুকে দৌলত দান করেন, কখনো নিষ্ঠাবান 
কে দারিদ্রের মধ্যে লিপ্ত করেন । স্থান ও লাঞ্ছনা আনুগত্য ও অবাধ্যতার উপর নির্ভরশীল। কাফিরগণ এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেনা। 





টীকা-১৬. এবং ধনী হওয়া সত্বেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছোনা এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করছো না, যে গুলোর তারা ওয়ারিশ 
ৰা অধিকারী। হযরত মুক্তিল বলেছেন, উমাইয়া ইবনে খালাফের তত্বাবধানে ক্দামাহ্‌ ইবৃনে মান এতিম ছিলেন। সে তাকে তার প্রাপ্য দিচ্ছিলো 
না। 


টীকা-১৭. এবং হালাল ও হারামের 
মধ্যে কোন পার্থক্য করছোনা এবং রী ও 
সন্তানদেরকে “নীরা (উত্তরাধিকার) 
এর সম্পত্তি প্রদান করছো লা; বরং তাদের 
প্রাপ্য অংশ নিজেরাই খেয়ে বসছো। 
অন্ধকার যুগের এটাই কু-গ্রথা ছিলো । 
'টীকা-১৮. সেটা ব্যয়ই করতে চাচ্ছে 
না; 
টীকা-১৯. এবং তার উপর পাহাড় ও 
অষ্টালিকার কোন নাম নিশানা পর্যন্ত 
থাকবে না, 
ভীকা-২০.. জাহান্াযের সত্তর হাজার 
রশি থাকবে প্রতিটি রশির উপর সত্তর 
হাজার ফিরিশতা একত্রিত হয়ে সেটা 
টানতে থাকবেন। আর তা (জাহান্নাম)ও 
জোশ ও ক্রোধের মধ্যে থাকবে । শেষ 
পর্যন্ত তারা সেটাকে আরশের বাম পাশে 
নিয়ে আসবেন : সেদিন হুযুর পূরনূর 
নবীকুল সরদার হাবীবে বোদা সাল্লাল্লাত 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত 
সবাই'নাফসী“নাফপী' নিজেকে বাচাও 
নিজেকে বাচা ও!) বলতে থাকবে । আর 
হয সাল্লান্াহ আনায়ছি ওয়াসান্তাম 
EA ৮35০2 ছে 
আমার প্রতি ালক!আমারউদ্মতকেরক্ষা 
করো, আমার উম্মতকে রক্ষা করো!) 
বলতেথাকবেন।জাহন্ামহযুরসাললাত্াহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয 
করবে, “হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ 
মোস্তফা সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 
আপনারসাথে আমার কি সম্পর্কঃআল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে আমার উপর হারাম 
করে দিয়েছেন।" (জুমাল) 
টীকা-২১. এবং স্বীয় অপরাধ বুঝতে 
পারবে । 
চীকা-২২. তখনকার ভাবনা ওঅনুধাবন 
কোন উপকারে আসবেনা । 


ীকা-২৩. আল্লাহ্‌র মতো, 








সূরা ৮৯ ফজর 


পারা £৩০ 











[সম্মান করছোলা (১৬), 

১৮ এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে 
[মিস্কীলকে আহার করানোর প্রতি উৎসাহ 
|দিচ্ছোনা, 

১৯. এবং উত্তরাধিকারের মাল একত্রিত করে 
[সম্পূর্ণরূপে খেয়ে থাকো (১৭), 

এবং মাল-দৌলতকে অত্যন্ত 
১৮); 

২২৯. হা, নিশ্চন্ যন্খন যমীনকে টুকরো টুকরো 
[করে ছরণ-বিচর্ণ করে দেয়া হবে (১৯), 

২২. এবং আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ 
[আসবে আর ফিরিশৃতাগণ আসবে কাতার কাতার 





২০. 


২৩. এবংসেদিন জাহাম্নাঘকে উপস্থাপন করা 
[হবে (২০); সেদিন মানুষ ভাববে (২১) এবং 
ভাববার সময় কোথায় (২২)? 

২২৪. বলবে, “হায়, কোন রকমে আমি যদি 
'জীবদশায়ই সতকর্ষ অগ্রিম পাঠাতে পারতাম!" 
২৫. তবে, সেদিন তার মতো শাস্তি (২৩) 
কেউ দিতো না, 

২৬. এবং তীর মতো বীধনও কেউ বাধতো, 
|না। 


২.৭. হে শান্তিময় প্রাণ (২৪)! 
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চীকা-২৪. “যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো এবং আল্লাহর নির্দেশেই সখ পর্ণ আনুগত্য সহকারে স্বীয় মত্তক অবনত করছিলে 
এ উক্তিটি মু'মিন বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় বলা হবে, যখন পৃথিবী থেকে তার সৱ গার সময় আসবে & 








সুর ফজর’ সমাপ্ত । 


ভীকা-১. সূরা “বালাদ্‌ মী । এতে একটি কুক্‌’, বিশটি আয়াত, বিরাশিটি পদ এবং তিনশ বিশটি বর্ণ রয়েছে। 
চীকা-২. অর্থাৎ মক্কা যুকারবামার (শপথ), 


টীকা-৩. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সন্মানিত মন্ধা নগরীর এ মর্যাদা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের 
বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে। 


টীকা-৪. একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'ওয়ালেদ' (পিতা) দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারাম' এবং আওলাদ' (বংশধর) দ্বারা তীর (দঃ) 
উন্মত বুঝানো হয়েছে। (তাফসীর-ই-হনারনী) 








































সুরাঃ ৯০ বালাদ্‌ ১০৭৯ পারা £৩০ ও যেহেতু পা হল, 
সূরা বাল্লাদ্‌ সবকালে কষ্ট সহয করেছে, দুগ্ধপানে ও 
5 এমা দুগ্ধ ছাড়তে, জীবিকা উপার্জনে এবং 
১৯১৮৪1৮৯1১৮ জীবন ও মৃত্যুর সময় বহু ধরণের কষ্ট 

সহ করেছে। 
সূরা বালাদ্‌ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম [ আয়াত-২০ || টাক ৬. এ আয়াতটি আবুল আশাদ 
মন্ধী দয়ালু, করুণাময় (১) । কাকু! -১ || ভঙায়দ ইবনে কালদা সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। সে অত্যত বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী 
ছিলো । তার শক্তির অবস্থা এ ছিলো যে, 
৯. আমায় এ শহরের শপথ (২), SIL SS সেযদি আপন পায়ের নীচে কোন চামড়া 
২. যেহেতু হে মাহবৃব! আপনি এ শহরে |! ক্লিন 9 চেপে ধরতো, আর যদি দশজন করে 
দ ৩১৪১5৯৩35 | লেক এক সাথে টানতো, তবে সেটা 
SSS ছিড়ে টুকারো টুকরো হয়ে যেতো; কিন্তু 
(৩. এবং আপনারপিতা (ূর্ব-পুরুষ) ইব্রাহীমের 44133. | = পরিমাপ চামড়া তার পায়ের নীচে 
শপথ এবং তার বংশধরের, অর্থাৎ আপনিই থাকতো ততটুকু কখনো বের হতোনা। 
লা কটের অন্য একটি অভিহত হচ্ছে এ যে, এ 
লে hss adit ile 43S | আয়াতখানা ওয়ানীদ ইবনে মুগীৱার 
থাকাবস্থায় সৃষ্টি করেছি (৫) । STI প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থ এ যে, 























৫. মানুষ কি এ কথা মনে করে যে, কখনো ৩ কাফিরগণ নিজেদেরকে শক্তির উপর 
[তার উপর কেউ ক্ষমতা পাবে না (৬)? ১ গর্বিত ও মুসলমানদেরকে দূর্বল মনে 
৬. সে বলে, "আহি যথেষ্ট সম্পদ উজাড় করে ঠ14365050% হজে 
PFE ON অপরিসীম ক্ষমতা সপপর্বে তারাজানেনা। 

৭. সেকি একথা মনে করে যে, তাকে কেউ উপ] এপৰ তার উক্ত করছেন" 
৫২4 | টীকা-. সৈয়দে আলম সালাহ 
৮৮. আমি কি তার দু'টি চক্ষু সৃষ্টি করিনি (৯)? টির অল বযাসায়া বা হরর 
৯. এবং জিহ্বা (১০) ও দু'টি ওষ্ঠ (১১)? তি “td হিলি 

রী ০৮১ | তারা হুযুর সাল্লারাহু আলা 

বিলে PSE 541969 | আপার লালভাৰে ইল 
So ____| চীকা-৮. অৰ্থাৎ তার কি ধারণা যে, 


আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে দেখেননি? এবং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তাকে একথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সে এ সম্পদ কোথেকে অর্জন করেছে? কি কাজে বায় করেছে? এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
অনুযহরাজির উল্লেখ করছেন, যাতে সে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পায়। 


টীকা-৯. যা দ্বারা দেখে? 

টীকা-১০. যা দ্বারা কথা বলে এবং আপন অন্তরের কথা মুখে উচ্চারণ করে? 

টীকা-১১. যে দু'টি ছারা মুখ বন্ধ করে এবং কথাবার্তা বলা, পানাহার করা এবং ফুৎকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো থেকে কাজ নেয় 

ভীকা-১২. অর্থাৎ বক্স্থলের। যেহেতু জন্বের পর সে দু'টি থেকে দুধ পান করে, খোরাক লাভ করতে থাকে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতসমূহ 


প্রকাশ্য ও পরিপূর্ণ সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য । 

চীকা-১৩. অর্থাৎ সৎ কাজ করে উ মহান নি'মাতসমূহের কৃত প্রকাশ করেনি এটাকে 'গিরিপথে লক্ষ দেয়া'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা এই 
সম্পর্কের কারণে যে, এ পথে চলা অন্তরের উপর কঠিন বোধ হয়। (তাফ্সীর-ই-আবুস্‌ সান) 

চীকা-১৪, এবং তাভে লক্ষ দেয়া কিঃ অর্থাৎডা ঘারা সেটার প্রকাশা রথ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ভাই, যার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে 
এরশাদ হচ্ছে 

টাকা-১৫. গোলামী খেকে; চাই এভাবে হোক যে, কোন ক্্ীতদাসকে আযাদ করবে। এভাবে যে, 'মুকাতাব (নির্ধারিত অর্থের বিনিময় মুক্তি দানেধরতিক্রুত 
ীতদাস)-কে এ পরিমাণ অর্থ দেবে, যা দ্বারা সে মুক্তি লাড করতে পারে। অথবা কোন গোলামকে আযাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কিংবা কোন কয়েদী 
অধ ঘাতক মুক্ত করার ব্যাপারে 
সহযোগীতা প্রদান কবে এঅর্থওহ্তে 
পারে যে, সং কার্াদি অবলদ্ধনকরে স্বীয় 





ESE রি নি 














পর্দলিবে পরকালের শান্তি থেকে মুক্ত | >>. অভঃগরনিশ্থধায়গিরিপথে লক্ষ দেয়নি ঠক 
করে নেবে । (রূহুল বয়াল) (১৩) । 

ভীকা-১৬. অথাৎ দৃর্ভিকছ ও দৃর্যূল্যের |>২- এবং তুমি কি জেনেছো এ গিরিপথ কি ATA 
দিনে; যেহেতু এমনি সময়ে সম্পদ দান |(১৪)? 9৫৫ 
কল মলে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়; 0৩. কোন বান্দার গর্দান ছাড়ানো (১৫) Sy 
অথ তা মহা সাওয়াবের কারণ হয়ে 2৬৬ 
নিসা কিবা ক্ষুধার দিনে খাবার দেয়া (১৬)- ARATE 
ঢাকা-১৭. যে ব্যক্তিনিতান্ত দরিদ্র এবং | sf 92259 
এমন অক্ষম হয়ে পড়ে যে,না তার নিকট [১২ SELL 


দেহ ঢাকার মতোকিছুথাকে,নাবিছানোর 
pl শিবির 
হাদীস শরীফে বর্ণিতআছেযে, এতিম ও [এনেছে (১৮); এবং তারা পরস্পরের মধ্যে চারি 21৩৬5 
মিসকীনদেরসাহয্যকারী জিহাদেরমধ্যে |ধর্যধারণের উপদেশ্াবলী প্রদান করেছে (১৯); 985 2 
প্রচেষ্টাকারী, ক্লান্তিহীন বিন্ধি রাত | এবং পরস্পরের মধ্যে সদয় হবার উপদেশাদি 
যাপনকারী এবং অনবরত রোমা [দিয়েছে (২০)। 

পালনকারীর মতোহ ১৮০. এরা হচ্ছে ডান দিকের (২১)। 
টীকা-১৮. অর্থাৎএসমন্তজামল তখনই | ১৯. আর হারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার 


গ্রহণযোগ্য হয়, যখন আমলকারী |করেছে, তারা হচ্ছে বাম দিকের (২২)। 
হয আর তখনই তার সপ্র্বে ২.০. তাদের উপর এমন আগুন রয়েছে যে, 
বলা যাবে- 'সে গিরিপথেলক্ষ দিয়েছে ' 
[তাতে নিক্ষেপ করে উপরের দিক থেকে বন্ধ 
আর াদ ঈমানদার না হয়, তাহলে তার [করে দেয়া হয়েছে (২৩) 
কিছুই নেহ- সব আমল (কর্ম)ই a 5A 
অকেজো। 


চীকা-১৯. পাপ থেকে বিরত থাকার 
জন্য, পৃণ্যময় কাজগুলো পালন করার জন্য এবং এ সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য, যেগুলোতে মু'মিনগণ লিপ্ত হয়। 


চীকা-২০. যেন মু'মিনগণ একে অপরের সাথে মায়া-মযতার আচরণ করে। 

চীকা-২১. যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং আরশের ডান দিক দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে 

চীকা-২২. যেহেতু, তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে এবং আরশের বাম পার্শ্ব দিয়ে জাহান্নামে রি করা হবে। 
ভীকা-২৩. এমনভাবে যে, না বাইরে থেকে এর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারবে, না ভিতর থেকে ধুয়া বের হতে পারবে। এ 

















* “সূরা বালাদ' সমপ্ত। 


টীকা-১. ‘সূরা আশ্‌ শাম্স' মরী। এতে একটি রুক্‌', পানেরটি আয়াত, ুয়াননটি পদ এবং দু'শ ছেচন্তিশটি বর্ণ আছে। 


সূরা; ৯১ শামস তু 


লারা £ত5 





সুজা শাস্স্দ 














সূরা শাম্স আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৫ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। 














=. সূর্য ও সেটার আলোক রশ্মির শপথ, | 
২. এবং চন্ত্রের (শপথ), যখন সেটার 
পল্চাদানুসরণ করে (২), | 
|৩- এবংদিনের (শপথ), যখন সেটাকে উজ্জল 
|করে (৩), 

৪. এবং রাতের, যখন সেটাকে গোপন করে 
(8), 

৫. এবং আসমান ও সেটার সৃষ্টিকর্তার শপথ, 
|৬- এবং যমীন ও সেটার সম্শ্রসারণকারীর 
|শপথ, 


[সুগম করেছেন (৫), 


৮- অতঃপরতার অসএকর্ম ওতার শোদাভীরুতা 
[অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন (৬), 


৯. নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌছেছে, যে তাকে (৭) 
পবিত্র করেছে (৮)। 

১০- এবং নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের 
মধ্যে আচ্ছন করেছে । 

১১. সামূদ (গোত্ৰ) আপন অবাধ্যতার দরুন 
অস্বীকার করেছে (৯)। 

১৯. যখন তার সর্বাধিক হতভাগা (১০) উঠে 
১৩. তখন তাকে আল্লাহ্র রসূল (১১) বললেন, 
"আল্লাহ্র উন্্রী (১২) এবং সেটার (গান করার) 
পালার ব্যাপারে সাবধান হও (১৩) ৷" | 
১৪. তখন তারা তাকে অস্বীকার করলো, 
[অতঃপর উদ্্রীটার পান্ডালো কেটে দিলো । তখন 
|তাদেৱ উপর তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের 
[দরুন (১৪) ধ্বংস অবতীর্ণ করে এ জনপদকে 


ধুলিসাৎ করে দিলেন (১৫)। 





৭. এবং আত্বার এবং তারই, যিনি তাকে 
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ঢীকা-২. অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর উদিত 
হয় । এটা চান যাসের প্রথম পলেরো 
দিনে হয়ে থাকে। 

ঢীকা-৩. অর্থৎসূর্যকেখুব উজ্জ্বল করে। 
কেননা,দিন হচ্ছে -সূর্যের আলোর নাম । 
সুতরাং দিন মত বেশী আলোকিত হবে 
সূর্যের প্রকাশও তত বেশী হবে। কারণ, 
ভাব প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও সেটার পূর্ণতা 
প্রভাব বিস্তারকারীর ক্ষমতা ও পরিপূর্ণতার 
প্রমাণ বহন করে । অথবা অর্থ এ' যে, 
যখন দিন পৃথিবীকে কিংবা কোন 
ভূ-খণ্ডকেআবালোকিত করে অথবা রাতের 
অন্ধকারকে সূরীভূত করে। 

ঢাকা-৪. অথাৎ সূর্যকে এবং পৃথিবীর 
বিভিননপ্রান্ত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অথবা 
অর্থ এ যে, যখন রাত পৃথিবীকে ঢেকে 
ফেলে, 


চীকা-৫. এবং বহু শক্তি দান করেছেন- 
বাকশক্তি, শ্রবণশজ্তি, দৃষ্টিত, চিন্তা 
অবলা, কনা, বিদ্যাও বৃঝশক্তি সবকিছু 
প্রদান করেছেন। 

টীকা-৬. ভাল-মন্দ, আনুগত্য ও 
অবাধ্যতা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল 
করেছেন। আর সং ও অসৎ সম্পর্কেও 
ভীকা-৭. অর্থাৎ আত্মাকে 

ঢীকা-৮. অসং কা্যাদি থেকে। 


টীকা-৯. স্বীয় রসূল হযরত সালিহ 
আলায়হিস সালামকে । 

চীকা-১০. ঝিলার ইবনে সালিফ তাদের 
সবার মর্জি অনুসারে উদ্ীর পাগুলো কেটে 
ফেলার জন্য 


চীকা-১১. হয়রত সালিহ আলায়হিস 


টীকা-১২. এর প্রতি অগ্রসর হয়েছে 

টীকা-১৩. অর্থাৎ যেদিন সেটার পান 
করার জন্যনিিষ্ট রয়েছে, এদিনপানিতে 
হন্তক্ষেপ করোনা যাতে তোমাদের উপর 


উদ্তীর পাণ্লো কেটে ফেলার দরুন 


মানযিল - ৭ টীকা-১৫. এবং সবাইকে ধ্বংস করে 


দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ জীবিত রইলো না। 


ীবা-১৬. যেভাবে বাজা-বাদশাহদের হয়ে থাকে ॥ কেননা, তিনি আল্লাহ্‌ তাআলা) সমস্ত রাজোর মালিক, যা চান করেন। কারো তাতে নাক গলানোর 
অবকাশ নেই । কোন কোন সুফাস্সির এর এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালি আলায়হি সালামের তাদের দিক থেকে এ ভয় নেই যে, তোদের 
উপর) শান্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে ভাকে কট দিতে পারবে ৯ 


টাকা-১. “সপ আল্‌ লায়ল” মী । এ'তে একটি কুক্‌’, একুশটি আয়াত, একাভরটি পদ এবং তিনশ দশটি ব রয়েছে 









































চীকা-২. পৃথিবীর উপর আপন অন্ধকার [ সূরা £ ৯২ লায়ল টে লট 
দ্বারা। যেহেতু, তা হচ্ছে সৃষ্টির বিশ্রাম 

গ্রহণের সময় প্রত্যেক প্রাণী আপন |>৫. এবং তার পশ্চান্ধাবনের ভয় তার নেই বিরহের 
তিকানায় ফিরে আসে এবং নড়াচড়া ও [(১৬)। * ৬৬৬৪ 
অস্থিরতা থেকে শান্ত হয়, আর আল্লাহর 

মাক্বুল বান্দা গণ নিষ্ঠা ও নম্রতা সহকারে সুরা লায়ল 

সুনাজাতে নিমগ্ন হন। টা 

ভীকা-৩. এবং রাতের অন্ধকারকে ১৯১৪৯ 5919১ 

দূরীভূত করে। যেহেতু সেটা হচ্ছে 

ভারতের জাগরিও, হবার সময, টি আল্লাহ্র নামে আর, যিনি পরম _আয়াত-২ 
্রাণীগুলোরনড়াচড়া ও জীবিকাঅৱেষণে || মক দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌'-১ 
ব্যন্ত হবার সময়। 

চীকা-৪. শক্তিমান, মহা-শক্তিশালী, £ 

ঢীকা-৫. একই পানি (বর্ষ) থেকে- [৯ রাতের শপথ যখন ছেয়ে যায় (২), | $%89) 
চীকা-৬ অর্থাৎ তোমাদের আমজলমূহ |৯- এবংদিনের, যখন আলোকোত্ভবল হয় (৩), টা নি 
পৃথকপৃথক। কেউ আনুগত্য বজায়রেখে |৩- এবং তারই (৪), যিনি নর-নারী সৃষ্টি 5% দা 1048৫ 


বেহেশ্তের জন্য আমল করেছে। আর [করেছেন (৫)- 
(কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শন করে জাহান্নামের [৪ নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন ভিন্ন (৬)। 


৮, 2. সুতরাং ব্যক্তি, যে দান করেছে (৭) এবং 
ভীকা-৭. নিজ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়; | পরহেয্পারী অবলম্বন করেছে (৮), 
“এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার হক আদায় |৬. এবংসবচেয়ে উত্তমকে সত্য মেনেছে ৯), 


করেছে। 
খেকে ]৭- অতঃপর অতিসত্র আমি তাকে সহজের | 
EEE SET পথ সহজ করে দেবো (১০) । 


৮. আর এ ব্যক্তি যে কার্পণ্য করেছে (১১) ও: 
kee অর্থাৎ ইসলামকে, | বেপরোয়া হয়েছে (১২), | 
-১০. বেহেশতের আর 

তাক রি হর সান |. এবং সর্বাপেক্ষা উৎকষ্টক মিথ্যা ্রতিপর | 
করবো, যা তার জন্য সহজ ও আরামের [করেছে (১৩), | 
কারণ হবে আর সে এমন কাজ করবে, [৯০ অতঃপর অচিরেই আমি তাকে কষ্টের 
যা দ্বারা তার প্রতিপালক সতূ্ট হবেন। [পথ তার জন্য সহজ করে দেবো (১৪)। 
ডীকা-১১. এবং সম্পদ পূণা কালে |>১- এবং তার সম্পদ তার কাজে আসবেনা 
ব্যবহার করেনি এবংআরাহ তা'আলার |. 

হক আদায় করেনি। আানখিল _ 


ঢীকা-১২. সাওয়াব ও পরকালীন নি'মাত থেকে 

টীকা-১৩. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামকে, 

টীকা-১৪. অর্থাৎ এমন স্বভাব. যা তার জন্য কঠিন ও কষ্টের কারণ হবে এবং তাকে জাহান্নামে গৌছাবে। 

শাল নুমূলঃ রে কর শি টাতহ তা'আলা আলূহ) এম ইসা নে খালা গলে অবতীগ হয়েছে, হু 




















সূরা শামস" সমাপ্ত । 


একজন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, পরহেযগার, অপরজন উমাইয়া ইবৃনে খালাফ, সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা। 

উমাইয়া ইবনে খালাফ হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা! আনহুকে, যিনি তার মালিকানাধীন ছিলেন, ধরমচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিচ্ছিলো 
এবংচরম পর্থায়ের মলুষ-অত্যাচার করছিলো । একদা সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা*আবাআনহ) দেখলেন, উমাইয়। হযরত বিলালকে উততগযীনের 
উপর ফেলে উত্তপ্ত ্তর ও তার বুকের উপর রেখেছে। জার এমতাবস্থায়ও ঈমানের কলেমা তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো । তিনি উাইয়াকে বললেন, 
হে হতভাগা! একজন খোদার ইবাদতকারীর উপর এমন যুলুম?" তখন সে বললো, “তার দুঃখ যদি আপনার নিকট অসহ্য হয়, তাহলে তাকে ক্রয় করে 





| 


[যখন ধ্বংসে পতিত হবে (১৫) । 
>=. নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করা (১৬) আমার 
দায়িত্ব, 
৯৩. এৰংলিক্ষয় পরকাল ও ইহকাল উভয়টি 
[আমারই মালিকানায় । 

সুতরাং আমি এ আগুন থেকে 
(তোষাদেরকে ভয় দর্শন করছি, যা পরদ্বলিত। 
[হচ্ছে | 
১৫. এতে প্রবেশ করবেনা (১৭), কিন্তু বড় 
|হতভাগাই, | 
১৬. যে অস্বীকার করেছে (১৮) এবং মুখ 
| ফিরিয়ে নিয়েছে (১৯); 
১৭. এবং তা থেকে অনেক দূরেরাখা হবে যে 
[সর্বাধিক পরহেয্গার, 
১৮- যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র 


০০০ 


এবং তার উপর কারো (এমন) কোন 


৮2৩৪১ 





85345 





(২২)। * 
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নিন” তিনি চড়া মূলো ত্র করে তাকে 
আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এস্রাটি অবতীর্ণ হয়েছে। 
এতে বর্ণলা করা হয়েছে যে, তোমাদের 
চেষ্টাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন । অর্থাৎহযরত আবূ 
বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ)-এর প্রচেষ্টা 
এবং উমাইয়ার প্রচেষ্টা । হযরত আবু 
বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হ) আল্লাহ্র 
সনষ্টির অবেষণে রয়েছেন, আর উমাইয়া 
আল্লাহ্র শত্রুভায় অন্ধ। 

চীকা-১৫. মরে কবরে যাবে অথবা 
জাহান্নামের গভীর গর্তে প্রবেশ করবে। 
চীকা-১৬. অর্থাৎ হক ও বাতিলের 
পথগুলোকে সুস্পষ্ট করে দেয়া, সত্যের 
উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং 
আদেশ-নিষে বর্ণনা করা 

চীকা-১৭. অপরিহার্য ও চিরস্থারীরাপে, 
চীকা-১৮. রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাক্লামকে 

টীকা-১৯. ঈমান থেকে; 

চীকা-২০. আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট; 
অর্থৎ তীর বায় করা লোক-দেখানো 
থেকে পবিত্র 

চীকা-২১. শানে বুমুল$ যখন হযরত 
দ্ধীকেআকরর হযরত বিলালকে অত্যন্ত 
চড়া মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করলেন, 
তখন কাফিরগণ আশ্রিত হলো এবং 
তারা বললো, “হযরত সিদ্দীক আকবর 
এমন কেন করলেন?” হতে পারে তার 


(উপর বিলানের কোন ইহ্সান (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার দরুন তিনি ভাকে এতো চড়া মূলো সবরবিদ করলেন এবং আযাদ করে দিলেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীক আকবরের এ কাজ শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই, কারো ইহ্‌সান 
পরিশোধ করার জনয নয়; না তার উপর হযরত বিলাল প্রমুখের কোন ইহসান রয়েছে। হযরত সিনীক্ আকবর (রাদিয়াললাহ্‌ তা'আলা আন্হ) অনেক 
ক্রীতদাসকে ইসলাম খ্হণের কারণে ক্রয় করে আত্যাদ করেছেন 


চীকা-২২. এ নি'মাত ও দয়া পেয়ে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রদান করবেন। ৯ 








৯ “সূরা লায়ন” সমাপ্ত। 


টীকা-১. “সূরা ওয়াদ্‌ দোহা" মন্তী। এ'তে একটি রুকু, এগারটি আয়াত, চল্লিশটি পদ এবং একশ বাহাতরটি বর্ণ আছে। 

শানে নুযূলঃ একদা এমন ঘটেছিলো যে, কয়েকদিন যাবৎ ওহী আসলোনা। তখন কাফিরগণ সমালোচনা করে বললো যে, মুহাম্মদ (যোস্তফা সান্যল্রাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তীর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এর পরিধ্েক্ষিতে সূরা “ওয়াদ্‌ দোহা' অবতীর্ণ হয়েছে । 
চীকা-২. যখন সূর্য উপরে উঠে। কেননা, এটা হচ্ছে এ সময, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামকে আপন 'কালাম' (বাক্যালাপ) 
বরা ধন্য করেছেন এবং এ সময়েই যাদুকরগণ সাজদায় পতিত হয়েছিলো। 

মাস্জালাঃ 'চাশতের নামায সুন্নাত এবং এর ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য উদিত হয়ে উপরে উঠার পর থেকে সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত । ইমাম আৰু হানীফা 
(রাহ্মাতুন্লাহি আলায়হি)-এর মতে, 'চাশতের নামায" দু'রাক্‌-আত অথবা চার রাক'আত, এক সালাম সহকারে । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 
হা" দ্বারা 'দিন' বুঝলো হয়েছে। 

_ভীকা-৩. এবং এর অন্ধকার ব্যাপক হয়ে যায় । ইমাম জাফর সাদিক (দয়াল তা-আালা জন্ছ) বলেছেন খে, চাশৃতের ওয়াক্ত (পূর্ব সা শত? 
বুঝানো হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুসা (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেছিলেন । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন ঘে, 'চাশৃতা 
(পূর্বাহ্ন) ঘারা ইঙ্গিত করা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যের আলোর দিকে । আর 'রাত' দ্বারা তারই 
সুবাসিত যুল্ফির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রুহুল বয়ান) 

'চীকা-৪. অর্থাৎ ইহকাল থেকে পরকাল 








উত্ষ। কেননা, সেখানে সার জনয | সাঃ ৯৩ দাহা ১০৯ ১ 
“মাক্মে মাহমুদ" (প্রশংশিত স্থান), স্ুুক্সা দোহা 

“হাউযে মাওরদ' (হাউয়ে কাউসার), EES NS 

“খায়রে মাউ'উন' (প্রতিশ্রুত কল্যাণ), ৩৯৯৪1 ৮৮12১1৮-০ 

সমন্তনবী ও রসূল (আলায়হিমুস্‌ সালাম)- a] নস ক st 

এর উপর প্রাধান্য ও অথণণাতা, তার আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম _ আয়াত->১১ 
(দঃ) উন্মতগণের পূর্ববর্তা সমস্ত উম্মতের দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকৃ'-১ 














বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার মর্যাদা, তার 
সুপারিশ দ্বারা মুমিনদের মর্যাদা সমুন্নত 
হওয়া ও ঘান-সর্াদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং 
অপু ১. চাশ্ত (পূর্বাহু)-এর শপথ (২), 

তাষসীরকারকগণ এব অর্থএও বলেছেন |*- এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে (৩), 
যে, আগামী দিনের এবস্থদি তার জন্য |৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ 
অতীতের অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর হবে । [করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন। 

কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতি |. এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য 


রয়েছে যে, তিনি দিন দিন তার মান- [পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম 
অর্ধাদাকে বুলন্দ করবেন এবং সম্মানের ১ 
উপর সম্মান, পদ-মর্যাদার উপর পদ- |৫- এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক 


অনিল ছি তে [আপনাকে (৫) এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি 
উপ [সন্ত হয়ে যাবেন (৬)। 
টীকা-৫. ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সাসস্বিল্ল - এ 


টীকা-৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার স্বীয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এ সন্মানজনক ওয়াদা এ সমন্ত নি'মাতকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যা ডাকে 
দুনিয়ার মধ্যে প্রদান করেছেন । যেমন- আম্মার পরিপূর্ণতা, পূর্ব ও পরবর্তীদের জ্ঞান-ভাখার, ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ, দ্বীনকে উন্নত করা এবং সমস্ত বিজয়, 
যা তার বরকতময় যুগে অর্জিত হয়েছিলো, সাহাবা কেরামের যুগে অর্জিত হয়েছিলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অর্জিত হতে থাকবে। আর ভার 
বনের প্রতি আহ্বান ব্যাপক হওয়া, ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করা, তীর উন্মত শ্রেষ্ঠতম উন্মত হওয়া এবং ভার এসব সম্মান পূর্ণতা, যেগুলো 
সম্পর্কে আল্লাহই অবগত আছেন। তদুপরি, পরকালের ইন্জত-সম্মানকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ব্যাপক ও বিশেষ মহান 
নি'মাতসমূহ এবং 'যাব্যা-ই-াহমূদ' ইত্যাদি দান করেছেন। 

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন বরকতময় দু'হাত তুলে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে 
দো'আ করেছেন, এবং এ আরম করেছেন, “আল্লাহ উ্মাতিউদ্াতি।” (অর্থাৎ হে আল্লাহ আমার উক্মতকে ক্ষমা করুন, আমার উন্মতকে রক্ষা করুন!) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ডিব্াঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে নির্দেশ দিলেন, মুহাম্মদ সাপ্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে ্ন্দনের কারণ জিলা করো । 
অথচ এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা অবগত আছেন। জিবাঈল (আলায়হিস সালাম) আদেশ মোতাবেক উপস্থিত হয়ে তা জানতে চাইলেন। হুযুর বিষ্বকুল 
সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে সব অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং উত্বতের জন্য দুঃখ-বোধের কথা প্রকাশ করলেন । জিব্রাইল আমীন 














(আলায্বহিসূ সালাম) আল্লাহ্‌ তা'অলার দরবারে আরয করলেন, “আপনার হাবীব এই এই আয করেছেন।” অথচ তিনি (আল্লাহ) ভাশস্তাবে জানেন । 
আল্লাহ্‌ তা'আলাজিন্াঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-কেবললেন, “যাও আমার হাবীব (সা্যান্যাহআলায়হি ওয়সান্লাম)-কে গিয়েবলো যে, আমি তাকে অচিরেই 
তার উন্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করে দেবো এবং তার পবিত্র অন্তরকে ভারাক্রান্ত হতে দেবো না।" 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আল্াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন সৈয়দে আলম সাল্ান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, 
“যতক্ষণ পৰ্যন্ত আমার একজন উদ্তও হ্নাহারামে অবশিষ্ট থাকার (ততক্ষণ পর্যন্ত) আমি সন্ুই হবো না” এ আয়াত শবীক্ষ এ কথ সুস্প্ালেবুঝাচ্ছে 
যে, আল্লাহ্‌ আলা ওটাই করবেন, যাতে রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাম ওয়াসাল্লাম) সূ হন । শাফা'আতের হালীসসনূহ থেকে প্রমাদিতি 
হয় যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়াসাল্তাম- এর সন্তুষ্টি এতে নিহি যে, সমস্ত গুনাহগাৰ উন্দতকে ক্ষমা করা ঢোক । সৃতরাং আয়াত ও হাদীসসমূহ 
থেকে নিশ্চিতভাবে এপিজে উপনীত হ্যা যায যে, হুযুর সান্লার্াহু আলায়হি ওয়াসালামের শাফা'আলগ্রহলোগা এবং তার স্তি মুবারক অনুযায়ীই 
গুনাহগার উতকে ক্ষমা করে দেয় হবে । সুব্্রানাল্লাহ্‌! কেমন উচ্চ মর্যাদা থে, মহান পরতিপালককে সন্তুষ্ট করার জনা সকল নৈকটাগরাপ্ত বিভিন্ন কষ্ট সহ্য 
করে থাকেন এবং পরিশ্রম করে থাকন. আর এ মহান আ্রাহ্‌ এ হাবীধে আক্রাম (সান্লার্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট করার জনা আপন দানকে 
ব্যাপক করে দিচ্ছেন। 

এরপর আগ্রহ ত+আলা ইসব নি'বাতের বথা উল্লেখ করেছেন, া তাকে খ্রাথমিক অবস্থা থেকে প্রদান করেছেন 

টীকা-৭. সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো আপন সস্থানিতা মায়ের গর্ভে অবস্থান করছেন তখন গর্তবাল মাত্র দু'মাসের ছিলো । তার 
সম্মানিত পিভা মদীনা শরীফে ওফাত পেলেন। তখন তিনি না কোন সম্পদ রেখে গেলেন, না কোন জাযগা-জমি। তার লালম-পালনের যিশ্বাদার হলেন 
তার দাদা আবদুল মুত্তালিব । যখন তার বয়স শরীফ চার কিংবা ছয় বছর হলো, তখন তীর সম্মানিত মাতাও ইঞ্জিল করলেন। ষখণ বিএ বয়স আট 
বছর হলো, তখন তীর দাদা আবদুল 
মুজিব ওফাত পাল। তিনি (দাদা) 
ওফাতেরপূর্বে তীর পুত্র আবু তালেবকে, 
যিনিভার (দা) আপন চাচা ছিলেন, তার 
সেৰাযতুও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওসীয়ত 
করলেন। আবু তালেবও তীর সেবায় 
অতি তৎপর রইলেন এপর্যঞ যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাকে 'নবু্ত" দারা সম্মানিত 
করেছেন। 








এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীকঞানকগণ 

৯. সুতরাং এতিমের উপর চাপ সৃষ্টিকরবেন {| এক অর্থ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, 
[না (১০); E স্মাতীম শব্দের অর্থ “অল্িতীয় ও নজীর 
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমকাবেন না (১১) । বিহীলন' যেন বলা হয়- রাহি 
২২১ যরাতীমাহ্‌’ ের্থাং একক যলিমুকা)। 





এতদৃভিত্তিতে, জায়া৩গ অর্থ হবে- 
“আল্লাহ তা'আল৷ তাকে মান-মর্ধাদায় একক ও নজীরবিভীন পেয়েছেন। অতঃপর নৈকট্য স্থান দিয়েছেন লিজ তত্মুবধানে তাকে শত্রুদের মধো লালন- 
পালন করেছেন এবং তাকে “নব্য, ইঞ্ডেকা* (মনোনীভ করা) ও “রিসালতা-এর সর্যালা দান করে ধন্য করেছেন। (খিন, জুল ৪ হল বয়ান) 

চীকা-৮. এবং 'গায়ব' (অদৃশ্য)-এর রহস্যাদি আপনার জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং আীত ও ভবিষ্যতের সবকিছুর জ্ছান দান করেছেন। আপন সত্তা 
ও গুণাবলীর পৰিচয় লাভের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। 

মুফাল্সিরগণ এ আয়াতের এক অথ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, “আন্তাহ্‌ তা'আলা তাকে এমন আত্মহারা পেঞে ছেপ যে, তিনি আপন আত্মা ও সর্যাদাস্মূহের 
খবরও রাখতেন না । তখন তিনি ডাকে সত্তা, গুণাবলী, পপ-নর্থাা ও উন্নত গুরসমুহের পরিনতি দান করেছেন। 

স্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) সবাই নিষ্পাপ হন- লবুয়তের পূর্বেও, লবুয়তের পরেও। আর ভার আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদ (একতু) ও 
ভার গুণাবলী সম্পর্কে সদা-দর্বদা অবগত থাকেন। 

টীকা-৯. ধন-দৌলত ও অল্পে-তুটির গুণ দান করে ৷ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে ৰণিত আছে যে, অগাধ সম্পদ দ্বারা ধনী হওয়া যায়না । প্রকৃত 
ধনী সেই, যে আত্মিকভাবে পরসুপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়। 

চীকা-১০. যেমন কার যুগের ধথা ছিলো যে, তারা এতিমলেরকে দমিয়ে রাখতো এবং তালার উপর অত্যাচার করতো। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, 
লৈলে আলন সাল্লা্লা তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাম্লাৰ এনসাদ কেছেন যে, মুসলমানলের্বাপেক্ষা শষ ঘর হচ্ছে সেটাই, যাতে এতিমের লাখে সাহা 
করা হয়, আর সেটাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর, যাতে এতিমের লাখে ন্যায় আচরণ করা হয়। 

টীকা-১১. হয়ত কিছু দিয়ে দাও, নতুবা সুন্দর ব্যবহার ও নত্রতার সাথে অক্ষমতা পেশকরো । এও বলা হয়েছে যে, 'সা-ইল' দ্বারা “তালেব-ই-ইলম' (বিদ্যা 
অবেষণকারী) বুঝানো হয়েছে। তর সম্মান করা উচি৩. তার যা প্রয়োজন হয় তা পূরণ করা এবং তার সাথে বদ-মেজাজী ও দুর্ব্যবহার না করা চাই। 


টীকা-১২. 'নি'মাতসমূহ' দ্বারা & সমস্ত নি'মাত বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু ত।'আল| আলায়হি ওয়াস'্রামকে দান 
করেছেন এবং এ গুলোও, যেগুলো হুযূর সালতাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করার ওয়াদা দিয়েছেন। 

ি'মাতসমূহের চর্চা করার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যে, নি'মাতের চর্চা করা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারই নামান্তর: & 

চীকা-১. ‘সূরা আলাম নাশ্রাহ্‌' মক্কী । এতে একটি রুকৃ', আট্ট আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ ত্রিপটি বর্ণ আছে। 

চীকা-২. অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষস্থলকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করেছি- হিদায়ত, মা'রেফাত, উপদেশ, নব্য়ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনা । এমনকি দৃশ্য 
ও অদৃশ্য জগত এরই প্রশস্ততার মধ্যে সংকুলান হয়ে গেছে। আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ আত্মিক আলোক বিকিরণের জন্য অন্তরায় হতে পারেনি এবং 
খোদা প্রদত্ত জ্ঞান (ইলমে লাদুনী), আল্লাহ্‌র হিকমতস্মূহ, প্রতিপালকের পরিচয় এবং পরম করুণাময়ের হাকীকৃতসমূহ পবিত্র বক্ষে বিকশিত হয়েছে। 
আর প্রকাশ্য “শরহে সদর" (বক্ষ মুবারকের সম্প্রসারণ)ও বার বার হয়েছে- বাল্যকালে, ওহী নাযিল হবার প্রাথমিক যুগে এবং মি'রাজের রাতে। যেমন 
হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে_ তা (বক্ষ সম্প্রসারণ) এভাবে হয়েছিলো যে, জিবরাঈল আমীন (আলায়হিস সালাম) পবিত্র বক্ষকে বিদীর্ণ করে 'বৃলব' (হয়) 
মুবারককে বের করেছিলেন এবং তা স্বর্ণের পাত্রের মধ্যে রেখে ঝমঝমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। আর নূর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে তা যথাস্থানে 








লাহে? সুরা? ৮৪ ইন্লিরাহ [দা দারা 
ভীকা-৩, এ “বোঝা ছারা হয়ত ও দুঃখ 

বুঝানো হয়েছে, যা কাফিরপণ ঈমান না | ৯১- এবংআপনার প্রতিপালকের নি'মাতের নো 
আনার কারণে তার পবিত্র মনে বিরাজ | খুব চর্চা করুন (১২) । * ™~ 


করতো কিংবা উদ্মতণশের পাপসমূহের 
চিন্তা, যা নিয়ে কলর" (হৃদয়) মুবারক 
সর্বদা ব্য থাকতো । অর্থ এ যে, "আমি 
আপনাকে মাক্বুল সুপারিশকারীর 
মর্যাদা দান করে সেই দুঃখের বোঝা দূর 











সুরা হন্শিরাহ 





























করে দিয়েছি সূরা ইন্শিরাহ || আল্লাহ্‌র নামে আর; যিনি পরম : আয়াত-৮ 
টা বত জা মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। কুক্‌'-১ 
যে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে ভারা 
আলা পাস তর্ক ১. আমি জাপার বক্ষ প্শ্ত করিনি (২)? 53549 


জিজ্ঞাসাকরলেন। তিনি বললেন, লহ 
এরশাদ করেন,) “আপনার স্মরণকে 
সন্ত করার অর্থ হচ্ছে- যখন আমাকে 
স্বরণ করা হবে, তখন আহার সাথে 
আপনাকেও স্মরণ করা হবে ।" 


হযরত ইবনে আব্বাস বোদিযাল্লাহ 
আনুহুমা) বলেছেন যে. এর অর্থ এ যে, 
'আযানে, তাক্বীরে, তাশাহছুদে, 
যিহরসমূহের উপর, খোত্াসমূহে। 
সুতরাং যদি কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইবাদত কৰে এবং প্রতোক কথায় তার 
সত্যতা ্ীকার করে কিন্তু দে আলম 


২. এবং আপনার উপর থেকে আপনার সেই 
[বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, 


৩. যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো (৩), 

৪... এবং আমি আপনার জন্য আপনার 
স্মরণকে সমুন্নত করেছি (৪) । 

(৫. সৃতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বপ্তি রয়েছে, 
৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথে বস্তি রয়েছে (৫)। 


এ. অতএব, যখন আপনি নাম্বায় থেকে 
অবসর হবেন তখন দো'আর মধ্যে ৬) 
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আলখিল - ৭ 





সাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতের সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে তার এসব আমল নিক্ধল। সে কাফিরই থেকে যাবে । 


হযরত ক্তাদাহ্‌ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার স্মরণকে দুনিয়া ও আখিরাতে বৃন্দ করেছেন- গ্রতোক বক্তা, প্রত্যেক তাশাহহুদ পাঠকারী'আশ্হাহু 
আশ্‌-লা-ইলাহা ইল্রা্াহ'র সাথে “আশ্থাদু আগা ুহা্াদা রূহ ও উচ্চারণ করে থাকে। 


কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আপনার স্মরণের উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে- আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিযুস সালাম) থেকে তীর (দঃ) উপর 


ঈমান আনার জন্য ওয়াদা নিয়েছেন। 


চীকা-৫. অর্থাৎ যেই কঠোরতা ও কষ্ট তিনি কাফিরদের সুকাবিগায় সহা করে এসেছেন তার সাথেই সবপ্তি রয়েছে অর্থাৎ আমি আপনাকে তাদের উপর 


বিজয় দান করবো। 
টীকা-৬. অর্থাৎ পরকালের 





+ সূরা দোহা” সমাপ্ত। 


ভীকা-দ. যেহেতু, নামায়ের পর দো'আ কূল হয়ে থাকে। এ দো'আঘ্ারা নামাযের শেষ ভাপের দো'আ বুঝানো হয়েছে, যা নামাযের অভ্যন্তরে করা হয়, 
অথবা & দো'আ যা সালাম ফেরানোর পর করা হয়। এতে (অবশ্য) মতভেদ রয়েছে। 

ভীবা-৬. ভারই অনুশ্হের অবেষ্ণকারী থাকুন, তারই উপর ভরসা করুন । * 

চীকা-১. "সূরা আত্তীন' মী । এতে একটি কুক, আটটি আয়াত, চৌত্রিণটি পদ এবং একশ পাচি বর্ণ রয়েছে। 

ভীকা-২. “দুমুর ফল” (আোন্জীর) হচ্ছে- উত্বৃ্যানের ফল, যাতে পরিঙ্যাজ্য কিছুই নেই। দ্রুত হজমী, অতি উপকারী, মসৃণ, সহজভোজা, পাকস্থলীর 
ৱালৃকণা অপসারণকারী, আত বা কলিজার গ্রন্থি উন্ক্তকারী, দেহকে সবলকারী, কফ অপসারণকারী। 

"যায়ত্ন” একটা বরকতময় বৃক্ষ । এর তৈল প্রদীপ জ্বালানোর কাজেও ব্যবহৃত হয় এবং তরকারীর পরিবর্তেও খাওয়া যায় । এ গুণ দুনিয়ার অন্য কোন 
সূরা ; ৯৫ তীন ১০৮৭ পারা ৪৩০] লে নেই । এর গাছ শুষ্ক পর্বতসমূহে 






































উৎপন্ন হয়। তাতে চর্বির নাম-নিশানাও 

পরিশ্রম করুন (৭), নেই! কোন প্রকার যত্ন বাতিরেকেই 

৮- এবংআগন প্রতি পালকের প্রতি মনোনিবেশ 845640545 [3 উৎপন্ন হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ 

করুন (৮) * বিদ্যমান থাকে। এসব জিনিষে আল্লাহর 
শক্তির নিদর্শন সুস্পষ্ট । 

সুরা তীন জীকা-৩. এটা হচ্ছে পাছা, ঘায় 

+ বল উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা! হযরত মূসা 

lL DDS আলামিন সালামকে বান্যালাপ ছারা 

ধন্য করেছেন। আর 'সীনা' (সিনাই) 

সূরা তীন আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৮ || হচ্ছে স্থানের নাম, যেখানে এ পাহাড়টি 

মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১) । ___ কুকু’-১ | অবৰস্থিত। অথবা ীনা-এর অর্থ হচ্ছে- 

সদৃশ, যেখানে অসংখ্য ফলময় বৃক্ষ 





=. এবং সিনাই পর্বতের (৩), 2335 টীকা-৪. অর্থাৎ মক্কা মুকার্রাষাহ্র 
৩. এবং এ লিরাপন শহরের (8)- Suis | ত। 











>. ডুমুরের শপথ ও যায়তৃনের (২), | Gu ডি বিদ্যখাল থাকে ॥ 
|| 
| 
|| 





৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে চীকা-৫. অর্থাৎ ার্ক্ের দিকে, যখন 
সৃষ্টি করেছি ৩3৩০5 | দৰণহয়েযায,অঙতাদঅকেজো 
৫. তারপর তাকে নিম্ন থেকে নি্নতর অবস্থার হয়ে যায়, জ্ঞান-বৃদ্ধি ভাস পায়, পিঠ 
দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি (৫)- sa SS কুজো ও চুল সাদা হয়ে যায়। গায়ের 

সি | ই তা 
৬. কিছু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ, উহ 
করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে ১৪ আট আঞ্জাম দিতে অক্ষম হয়ে 
(6) 


অথবা এ অর্থ হয় যে. যখন সে তার সৃন্দর 
চেহারা ও শারীরিক কাঠামোর জন্য 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি এবং অবাধাতার 
উপর অটল রয়েছে ও ঈমান আনেনি, 
তখন জাহান্লামের সনি ্তরকে আমি 
তার ঠিকানা করে দিয়েছি। 

চীকা-৬. যদিও বার্ঘকোর দুর্বলভার 
দন সে লৌবনকানের ন্যায় অধিক ইবাদত বন্দেদী করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার আমলের পরিমাণ ভ্রাস পায়; কিনু আল্লার অনুহে সে এ পরিমাণ 
সাওয়াব পাবে, যা যৌবনে শক্তি খাব্সকালে আমল করে লাভ করতো । আর তার আষলনামাতে ও পরিমাণ আমলই লিপিবদ্ধ করা হবে ॥ 

টীকা-৭. এ অকাটা বর্ণনা ও উজ্জল প্রমাণের পর, হে কাফির? 


চীকা-৮. এবং তুমি আল্লাহ তা'আলার এসব কুদরত অবলোকন করা সত্বেও কেন পুনরুথান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দানের কথা অস্বীকার 
করছো = * 


৭. অতঃপর এখন (৭) কোন্‌ জিনিব তোমাকে 














= "সূরা ইন্শিরাহ' সমাপ্ত । 
** “সূরা তীন' সমাপ্ত । 


ভীকা-১. “সূরা ইকুরা* । এ সূরাকে “সূরা আলাকু'ও বলা হয়। এ সূরাটি মন্ত্রী । এতে একটি রুকু", উনিশটি আয়াত, বিরানববইটি পদ এবং দু'শ আশিটি 


বর্ণ আছে। 


অধিকাংশ ভাফসীরকারকের মতে, এ সুরাটি স্বধথস অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রথম পাঁচটি আয়াত (44৯01 পর্যন্ত হেরা পর্বতের গুহায় নামি 


হয়েছে। ফিরিশৃতা এ এসে হযরত সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু জালায়হি ওল্যাসাল্লাম-এব নিকট আর করলেন, * 


৭ 51 অর্থাৎ পড়ুন" বর 


সান্তাল্লাহ্‌আলায়হি ওযালাল্লামবললেন, “আমি পড়িনি” তখন তিনি (হযরত জিত্রাঈল) তাকে (দঃ) বুকে জড়িয়ে খুব জোৱে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে 


দিয়ে 


1 9] বললেন । তারপরও তিনি এ উতর দিলেন। এভাবে তিনবার হালো । তারপর তিনি সাথে সাথে 14১১ (54 পর্যন্ত পড়লেন ॥ 


টীকা-২, অর্থাৎ পড়ার আয়ন্ত আল্লাহ্র নাম সহবাস হওয়াই আদক। এতদ্ভিত্ডিতে, আয়াত সারা প্রমাণিত হয় যে, পড়ার প্রারগ“বিস্মিল্লাহ ৫ সাথে হওয়া 


চীকা-৪. পুনরায় পড়ার নির্দেশ তাকীদ 
দেয়ারজনাই । আর একথাও বলা হয়েছে 
যে, পুনরায় গড়ার ভুকুষের উদ্দেশ হচ্ছে 
এ যে, “ধর্ম প্রচার ও উত্মতকে শিক্ষা 
দেয়ার জন্য পড়ুন ৷" 

স্রীকা-৫. এ খেকে লেখার ফবীলত 
শাণিত হয়েছে এবং রৃনতপচক্চ লেখার 
মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে। লেখার 
মাধ্যমেই বিদ্যা-শিক্ষদি আয়ত্বে আসে। 
পূর্ববর্তী মানুষের খববাখবর, তাদের 
অবস্থা এবং তালের কথাবার্তা সংরক্ষিত 
থাকে। লিখা না হলে ধর ও পার্ণিব 
কোন কাজ টিকে থাকা সন্ধব হতোলা 
টাকা-৬. মানুষ" দ্বারা এখানে হযরত 
আদম আলায়হিস সালাম'-এর কথা 
বুঝানো হয়েছে। আর যা তাকে শিক্ষা 
দিয়েছেন তা হচ্ছে- ‘ইলমে আসমা 
(বস্তৃসমৃহের নাম সম্পর্কীয় জ্ঞান)। 
অনা এক অভিমত হচ্ছে- 'মানুষ' দ্বারা 
এখানে সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের কথাই বুঝানো হয়েছে। 
যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সকল 
বন্তুরজ্ঞান দান করেছেন। (মা'আলিম ও 
খাধিন) 

ঢীকা-৭. অর্থাৎ আলল্যেরকারণ দুনিয়ার 
মোহ-মায়া এবং ধন-সম্পদের উপর 
অহংকারই । এ আয়াতগুলো আবু জাল 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যেহেতু কিছু 
সম্পদ তার হস্তগত হলো। তখন সে 
পোষাক-পরিচ্ছদে. াওয়ারীতে এবং 


১০৮৮ 





সুজা আলাক্ড 
SBI DS 





আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম 
দয়ালু, করুণাময় (১)। 


আয়াত-১৯ 
- কুক্‌'-১ 























১ পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে (২), 
| বিলি সৃষ্টি করেছেন (৩)- 
২. মানুষকে রক্তপিও থেকে সৃষ্টি করেছেন। 


৩. পড়ুন (৪)! এবং আপনার প্রতিপালক 
বড় দাতা, 


৪. যিনি কলম ছারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন 


. আচ্ছা, দেখোতো, যে বাধা প্রদান করে 
১০. বান্দাকে- যখন সে নামায পড়ে (৯)! 
>>. আচ্ছা, দেখোতো, যদি সে হিনারতের 








OSES 


SRY 
৩4৬5, 


OID EGS 
০৮০০8 


8৩০3৬ 
OSE 


ST) 
পক, 


উদ: 





আালস্বিল - ৭ 


পানাহারে লৌকিকতা আব করে দিলো এবং তার অহংকার প্রচুর পরিযাণে বৃদ্ধি পেলো। 
চীকা-৮. অর্থাৎ মানুষের এ কথায় প্রতি লক্ষ্য সখা ও অনুধাবন কন উচিৎ যে, তাকে যখন আন্াতুর নিকে ফিরে যেতে হবে, তখন তা অবাধ্যতা, দ্ধ, 


অহংকার ও গর্বের পরিণাম শান্তিই হবে 





টীকা-৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াহট।ঞ আৰু জাহ্‌ল সম্পৰ্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ত 





* হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম 


বারণ করেছিলে এবং মানুষের নিকট বলেছিলো, “যদি আমি তাকে এমন কাজ (নামায পড়া) করতে দেখি, তা হলে পা দিয়ে গর্দান পিষে ফেলবো এবং 
চেহারা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবো লোন্মুিললাহ) (” অতঃপর সে তার কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস্ামের 
নামাযরত অবস্থায় আসলো এবং হুযুর সাললানাু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌছে উল্টো পদে পালিয়ে গেলো- সামনের দিকে হাত প্রসারিত 
করে, যেমন কেউ কোন মুসীবতকে ঠেকানোর জন্য হাত সামনে প্রসারিত করে। তার চেহারার রং বদলে গেলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাপতে লাগলো 
লোকেরা বললো, “কি অববস্থ” সে বলতে লাগলো, “আমার এবংমুহাস্বদ (সান্লাল্লাছ আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝ খ্বানে একটা গর্ত দেখেছি, যা আগুনে 
পরিপূর্ণ আর ভীতিপ্রদ পাীওলো পাখা প্রসারিত করে বসে আছে।” 


সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসা এরশাদ করলেন, 
“যদি সে আমার নিকটে আসতো তাহলে 
টি ফিরিশতাগণ তার প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
৩63%, 5% | আলাদা আলাদা করে ফেলতো ৷” 

_ ভীকা-১০. নবী করীম সাল্লান্তাহ তা'আলা 
433934313791 | আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 

টীকা-১১. ঈমান আনা খেকে, 





করে ৫০) এব সুখ ফিরিয়ে নেয় (১১), তাহলে 
[কি অবস্থা হবে! || 
১৪. সে কি জানে নি (১২) যে, আল্লাহ্‌ ৷ 64:26 

দেখছেন (১৩)? ঠা 


১৫. হা, হা, যদি সে বিরত নাহয় (১৪), তবে টাটা তে 


চীকা-১২. আৰ জাহল 


টীকা-১৩. তার কর্ষকে । অতঃপর তার 
প্রতিদান দেবেন। 





384০ 
848৫6 'টাকা-১৫. এবংতাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 


চীকা-১৬. শানে নুযূলঃ যখন আবূ 
জাহল নবী করীম সান্লানরাহ আলায়হি 
,._ | ওয়াসাল্লামকে নামায় পড়তে বাধা 
£5" $]] দিযোছিলো,তথনহযুরসাাল্লাহ আলায়হি 
"কু | ওয়ালাপ্লাম তাকে কঠোরভাবে তিরক্ার 
করলেন ।এর জবাবে সে বললো, “আপনি 
আমাকে তিরস্কার করছেন!খোদার কসম! 
আমি আপনার মুক্াবিলায় নাজায়ান 
আরোহী ও পদাতিক সৈন্য ধারা এ 
ময়দানকে পরিপূর্ণ করে দেবো । আপনি জানেন, মক্কা মুকার্রামায় আমার চেয়ে বেশী বড় দলবল ও সভাসদবিশিষট অন্য কেউ নেই” 
চীকা-১৭. অর্থাৎ আযাবের ফিরিশতাগণকে । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি সে তার সভাসদগণকে আহবান করতো, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে ্রকাশ্যে গ্রেফতার করতো। 


চীকা-১৮. অর্থাৎ নামায পড়তে থাকুন । ৯ 


০ 


Sus ols. 

















= সূরা আলাব্‌' সমাও। 


চীকা-১, ‘সূরা কদর’ মাদানী এবং অন্য এক অভিমতানুসারে মী । এ'তে একটি রুকু", পাচটি আয়াত, ত্রিশটি পদ এবং একশ বারোটি বর্ণ রয়েছে | 
চীকা-২, অর্থাৎ কোরআন সজীদকে একবাবেই ‘লাওহ-ই মাহফুষ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে পথম আসমানের তি 

চীকা-৩. “শবে কৃদর' সম্মানিত ও বরকতময়ী রাত ওটাকে শবে কৃদর' এজনা বলা হয় যে, এ রাতে সারা বছরের বিধি-বিধান প্রকাশিত হয়। আছ 
ফিিশ্তাদেরকে সারা বছরের দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্মসমূহের জন্য আদিষ্ট করা হয়। 

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ রাতের মর্যাদা ও সম্মানের কারাণে সেটাকে 'শবে কুদর' বলা হয়। তাছাড়া, একথাও বর্ণিত আছে যে, এ রাতে 
কার্ষাবলী স্থানান্তরিত হয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেহেতু এ রাতকে শবে কৃদর বলা হয়। 

হাদীসসমৃহে এ রাতের বহু ফবীলত বর্ণিত হয়েছে- 


বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যে বাক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাধ্ত বয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে, আল্লাহ্‌ তা“আলা ভার 
সারা বছরের গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। 








মানুষের উচিত এ রাতে অধিক পরিমাণ [লু তত 
ইন্তিগৃফার করা এবং রাত ইবাদতের |. 

মধ্যে অতিবাহিত করা । সারা বছরে এ বুলা ব্ুদব্ন 

রাত শুধু একবারই আসে বহু সংখ্যক ১12 পরি 
বৰ্ণনা (হাদীস) খারা প্রমানিত হয় যে, ও BILLY 


রাত রমযানুল মুবারকের শেষ & 
তৃতীয়াংশেই (শেষ দশ রাত) হয়ে থাকে। আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম 
অধিকাংশ ইমামের মতে তাও এ দশ 10] দয়ালু, করুণাময় ())। 
রাতের বিজোড় রাতগুলোর কোন একটা 
রাতই হয়। 
কোন কোন আলিমের (ইমাম) মতে, 
বষযানুল যুবারকের ২৭তম রাতেই শবে 
কুদর হয় এটাই হযরত ইমাম আ'যম SUSE: 
আৰু হানীফা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে |*- ? ৬০2 এটি 
রী if 30230 Tachel 
বর্ণিত হয় ।এ রাতের মহান ফটালতসমূহ |৩. কুদরের বাত হাজার মাস থেকে উত্তম 3755934535ধর 
পরবরতীআয়াতসমূহে এরশাদকরাহচ্ছে_ ]68)। সি 
জীকা-&... যেলো “শবে কৃদৰ" শূন্য |. এতে ফিরিশ্ভাগণ ও জিত্তাঈল অবতীর্ণ শি ERE 
হয়। এ একটি রাতে নেক আমন' করা 55 
হাজার রাতের আমল অপেক্াও অধিক র্‌ 
ভ্ম। টা 
১৫4৮ tents 
হাদীস শরীফ-এ বর্মিত হয যে, নবী ৩৮৪৮৮৬%০ পল 
করীম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্লাম পূর্ব উদ্মঙদের এমন এক 
বাতির উল্লেখ করলেন, যে সমর রাত 
ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদের মধ্যে কটাতো। এভাবে সে হাজার মাস অতিবাহিত করলো। এটা শুনে মুসলমানগণ আশ্চর্যারিত হলেন। তখন 
আল্লাহ্‌ পাক তাকে শবে কৃদর প্রদান করলেন এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন- “শবে কৃদর হাজার মাস থেকেও উত্তম ।' (এ হাদীস শরীফ ইবনে জরীর 
হযরত যুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।) এই হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার, আপন হাবীবের প্রতি মহা বদান্যতা যে, ভার উক্মতগণ ‘শবে কুদর'-এর একটা 
মাত রাত ইবাদত করলে তাদের সাওয়াব পূর্ববর্ত' উদ্বতদের হাজার মাস ইবাদতকারী অপেক্ষাও অধিক হয়। 
চীকা-৫. যমীনের পরতি। যে বান্দা দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অস্থায় আল্লাহর স্মরণে (যিক্র) মশগুল হয় তাকে সালাম করেন এবং তার পক্ষে দো" 
ও ইন্তিণ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। 
চীকা-৬. যা আল্লাহ্‌ তাআলা এ বছরের জনা বাজেট করেন। 


কা. বালা ও সুগীবতসমূহ থেকে ঈ 






































* সা বদর’ সমত । 


ীকা-১. “সুরা লাম য়াকুন* ৷ সেটাকে মূরা 'বাইয়্যেনাহ'ও বলা হয়। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ সূরা মাদানী’ । আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ারাহু 
আনৃহমার এক অভিমতে, এ সূরা মন্তী। এ সূরায় একটি রুকু', আটটি আয়াত, চুরানব্বইটি পদ এবং তিনশ নিরানব্বইটি বর্ণ আছে। 


সূরা £ ৯৮ বাইয়নাহ্‌ ১০৯১ 


পারা £৩০. 





সূরা বাইয়্ম্যেনাহ্‌ 


৮৯ 


১৯১৩৮1১৯৯১১ 





























সূরা বাইয়্যেনাহ্‌ আল্লাহ্র নামে আরম, যিনি পরম আয়াত-৮ 
মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌*-১ 
>. কিতাবী কাফি (২) এবংমুশরিক (৩)নিজ ০৮০ 
| নিজ ধৰ্মত্যাপী ছিলোনা, যে পৰ্যন্ত তাদের নিকট ডি! 
স্পষ্ট প্রমাণ আসেনি (৪) । ৬৩ 
২. ইনি কে? ইনি আল্লাহ্‌র রসূল (৫), যিনি 
পবিত্র সহীফার্সঘৃহ পাঠ করেন (৬); EEE 


৩. এ ওলোর মধ্য সন বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ 
[আছে (৭)। 

৪. এবং কিভাবীদের মধ্যে মততেদ সৃষ্টি 
|হয়লি; কিনতু এরপর যে, সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ (৮) 
[ভাদের নিকট শুতাণমন করেছে (৯)। 

৫. এবংএসব লোককে তো (১০) এআদেশই। 
দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে: 
শুধু তারই উপর বিশ্বাস রেখে (১১) একনিষ্ঠ: 
(হয়ে (১২) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত 
দেয় । আর এই হচ্ছে সরল সহজ ধর্ম 

৬. নিশ্চয় যত কাফির রয়েছে- কিভাবী এ 
মুশরিক. সবাই জাহানামের আগুনে রয়েছে, 
[সর্বদা তাতে থাকবে ৷ ভারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
[সবচেয়ে নিকৃষ্ট । 

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সংকর্ম। 
[করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; 

৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের 
|নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নীচে 
[নহরসমূহ প্রবাহিত, সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা 
থাকবে । আল্লাহ তাদের উপর সত্তুষ্ট (১৩) এবং 
(ভারা তার উপর সত্তুষ্ট (১৪) । এটা তারই জনা, 
[যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (১৫)। * 
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আানাযল - ৭ 





চীকা-২. ইহুদী ও খৃষ্টান 


ধর্ম ত্যাগ করার নই. যতক্ষণ পরযত এ 
প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাব হবেনা, যার 
উল্লেখ তাওরীত ও ইঞ্জাে রয়েছে” 
চীকা-৫. অর্থাৎ সৈয়দে আলম হযরত 
মুহাম্মদ যোস্তফা সাল্তান্তাই আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম, 

চীকা-৬. অৰ্থাৎ কোরআন মজীদ; 
ঢীকা-৭. সত্য ও ইন্সাফের 
ঢীকা-৮. অর্থাৎ সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
টীক্া-৯. অর্থ এ যে, প্রথম থেকে তো 
সবাই এ কথার উপর একমত ছিলো যে, 
যখন প্রতিশ্রুত নবী তাশরীফ আনবেন, 
তথনতারা ঈমান আনবে। কিনতু যন ও 
সন্মানিত নবী আবির্ভূত হলেন, তখনকিছু 
সংখ্যক তো তার উপর ঈমান আনলেন, 
আর কিছুসংখ্যক হিংসার বশী হয়ে ও 
ৌড়ামী করে কুফর অবলস্বন করলো। 
ঢীকা-১০, তাওরীত ও হালের মধ্যে 
চাকা-১১. নিষ্ঠার সাথে শির্ক ও নিফাক 
(ুনাফিকী) থেকে দূরে রয়ে 
চীকা-১২. অর্থাৎ সকল ধর্ম ত্যাগ করে 
একনিঠতার সাথেশুধু ইসলামের অনুসারী 
হয়ে 


টীকা-১৩. এবং তাদের আনুগত্য ও 
নিষ্ঠার উপর 


টীকা-১৪. এবং তার অনুগ্রহ ও দানের 
উপর। 


চীকা-১৫. এবং তার অবাধ্যতা থেকে 
বিরত থাকে। * 





* সূরা বাইয়্যেনাহ্‌’ সমাপ্ত। 


টীকা-১. *সূরা ইযা যুল্যিলাত', যাকে ‘সূরা যালুমালাহ্‌'ও বলা হয়, মক্রী এবং অপর এক অভিমতানুসারে মাদানী । এ'তে একটি রুক্‌', আটটি আয়াত, 
পয়রিশটি পদ এবং একশ উনচন্লিশটি বর্ণ রয়েছে। 


্টীকা-২. ্িয়ামত অনুষ্ঠিত হবার নিকটবর্তী সময়ে অথবা ক্য়ামতের দিন, 

টীকা-৩. এবং তু-পৃষ্ঠে কোন বৃক্ষ, কোন দালান, কোন গাহাড় বিদ্যমান থাকবে না । প্রত্যেক ভিনিষই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, 
টরীকা-৪. অর্থাৎ খনিসমূহ ও মৃতগণ, যেগ্ডালো নাতে লষেছে, সব বের হয়ে এসে পড়বে, 

ডীকা-৫. যে, এমন অস্থির হয়েছে এবং এভ ভীষণ ভুক্পল এসেছে হে, যা কিছু এর অভ্যন্তরে ছিলো সবই বাইরে নিক্ষেপ করেছে? 





























চাও লং নহ পদ পট [সিল রদ টি 
রি এ 
চি ESV) 

টীকা-৭. যেন আপন সংবাদসমূহ বর্ণনা bb bb ৬ 


করে এবং যেই আমল তার উপর করা 
হয়েছে নেগুনোর সংবাদ দেয়; 





৯. যখন যমীনকে থরথর করে কাপানো হবে 
ীকা-৮. হিসাব-স্থল থেকে (২), যেভাব সেটার কাপানো সাব্যস্ত হয়েছে। 
টীকা-৯. কেউ ডান দিক থেকে [(৩), 

বেহেশৃডের দিকে যাবে, কেউ বাব দিক [ ২... এবং যমীন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ 
থেকে জহান্নামের দিকে, করবে (8). 

টীকা-১০. অৰ্থাৎ আপন আমলসমূহের |৩. এবং মানুষ বলবে, ‘সেটার কি হয়েছে 
প্রতিদান ৫)?" 

ীকা-১১- হযরত ইৰনে আব্বাস |. এদিল সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে 
(রাদিয়ান্বাহ তা'আলা তানহুমা) এরশাদ |(৬), 


করেছেলযে, প্রত্যেক মুমিন ওকাফিরিকে 
গল তাল অন |: এজন্য খে, আপনার প্রতিপালক লেটার 


আমলসমূহ দেখানো হবে। সুদিপকে |হতি আলেশ পাঠিয়েছেন (৭); 

তার ভাল ও মন্দ কা্গসমূহ দেখিয়ে |৬.. এদিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি 
আল্লাহু তা'আলা তার মানুহ ক্ষমা প্রত্যাবর্তন করবে (৮) বিভিন রাস্তা ধরে (৯), 
করে দেবেন এবং সংকার্শির উপর |যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (১০) 

















সাওয়াব প্রদান করবেন। দেখানো হয়। 
কাকিরের নেকীগুলো এজি করে দেয়া |. সুন্তরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, 1254055085৫ 
হবে। কেননা, সেঙ্লো কুফর দরুন [সে তা দেখতে পাবে । লি এ 
নিদ্ধল হয়ে গেছে এবংঅসৎকর্মের উপর |. এবং বে আপু পরিমাপ সম্দকাজকরবে, সে 44406 নর 2 
তাকে শান্তি দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে |তাও দেখতে পাবে (১১) । * 365৫ 90543 & 
কা'আব কোৌরামী বলেছেন যে, কাফির লু 

অণু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলেও সে মালাবিল - ৭ 


তার প্রতিফল দুনিয়াতেই দেখে নেবে। এমন কি যন দুনিয়া থেকে সে চলে যাবে, তখন তার নিকট ব্রেল নেকী থাকবে না। 


আর ঈমানদার ব্যক্তি সী মণ কার্যাবলী শক্তি দুনিএাতেই পেয়ে যাবে। সুতরাং পরকালে তার সাথে কোন মন্দ থাকবে না । এ আয়াতের মধ্যে উৎসাহিত 
করা হয়েছে যে, সংকাজ অলপ হলে কাজে আসবে। আর এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, পাপ ছোট হলেও শান্তিযোগ্য। 


কোন কোন তাকসীরকারক বলেছেন যে, প্রথম আয়াত ঈমানদারদের বেলায় এবং পরবর্তী বায়াত কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। * 








৯ স্রাহিল্যাল' সম । 











সূরা £ ১০০ “আদিয়াত ও ১০১ কবা রিন্আাহ্‌ ১০৯৩ পারা ৪৩০ 
সূরা আদিয়াত 
SEBS 
সূরা 'আদিয়াত আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১১ 
মী _ দয়ালু, করুণাময় (১)। _রুক্‌ণ-১ 


























১. শপথ এগুলোর, যেগুলো দৌড়ে (২) 


(এমতাবস্থায় যে, সেগুলোর বুক থেকেজাওয়াজ | 


বের হয়, 

২. অতঃপর পাখরসমূহ থেকে আগুন বের 
করে খবর মেরে (৩), 

৩- অতঃপর প্রভাত হতেই লুঠতরাজ করে 
(8), 

৪. অতঃপর এসময় ধূলি উড়ায়; 

৫. অতঃপর শত্রুর মধ্যে সৈন্যদলের মাঝে 
রেশ করে- 

৬. নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড়। 
অকৃতজ্ঞ (৫), 

এ. এবং নিন সে এর উপর (৬) লিজেই 
সাক্ষী, 


৮. এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত | 


প্রবল ৭)। 
৯- আপনি কি জানেন না যখন উথিত হবে| 
(৮) যারা কবরসমূহে রয়েছে, 

১০. এবং প্রকাশ করে দেয়া হবে (৯) যা| 
'অন্তরসমূহে রয়েছে? 

১১. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক এ দিন (১০): 
তাদের সব খবর সম্পর্কে অবহিত (১১)। * 
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সূরা কা-রি“আহ আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১১ 
মন্ধী দয়ালু, করুণাময় (১) । = রুক্‌'-১ 
>. অন্তর প্কপিতকারী, ies 
সানখিল - ৭ 


টীকা-১. ‘সূরা ওয়াল আদিয়াত' হযরত 
ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহ আন্ছুর মতে, 
মক্কী এবং হযরত ইবনে আব্বাস 
'রাদিয়াল্লাহ্‌ 'আনুহুমার মতে, মাদানী। 
এ'তে একটি রুকু" এগারটি আয়াত, 
চল্লিণটি পদ এবং একশ তেষটি বর্ণ 


রয়েছে। 


চীকা-২. এগুলো দ্বারা গাযীদের (ধর্ীয় 
যোন্ধাগণ) ঘোড়াগুলোর কথা বুঝানো 
হয়েছে, যেগুলো জিহাদের ময়দানে 
দৌড়ায়। তখন সেগুলোর বক্ষ থেকে 
আওয়াজ বের হয়। 


ভীকা-৩. যখন কঙ্করময় যমীনের উপর 
চলাফেরা করে, 


চীকা-৪. শত্রুকে, 


টীকা-৫. যেহেতু তীর নি'মাতসমূহকে 
অস্ীন্ার করে, 


চীকা-৬. আপন আমলের উপর 


চীকা-৭. অতীব ক্ষমতাশালী, শক্তিমান 
আর ইবাদতের বেলায় দূর্বল । 


জীকা-৮. সৃতগণ, 
চীকা-৯. এ মূলততু কিংবা ভালো-মন্দ, 


চীকা-১০. অর্থাৎ ক্নিয়াযষত দিবস, যা 
মীমাংসারই দিল, 


চীকা-১১. যেভাবে সদা-সর্বদা থাকে। 
অতঃপর তাদেরকে ভাল-মন্দ কাঙ্গের 
প্রতিফল প্রদান করবেন । * 

টীকা-১. “সূরা আল কা-রি"মাহ*মন্ী 

এতে একটি কুকৃ', এগারটি আয়াত, 


সবিশটি পাদ এবং একশ বায়াটি বর্ণ 
আছে। 





৯ সূরা জাদিয়াত' সমাপ্ত । 


চীকা-২. এটা ঘরা ক্যামত' বুঝানো হয়েছে, যার ভীতি ও আতঙ্ক দ্বারা অন্তর কীপবে। 'কা-রি'আহ্‌' বিয়ার নামসমূহের একটি নামও। 


টীকা-৩. অর্থাৎ যেভাবে গতঙ্গগুলো অগ্নিশিখায় পড়ার সময় বিক্ষিপ্ত হয় এবং সেগুলোর জন্য কোন একটি দিক নিদিষ্ট থাকেনা, প্রত্যেকে অপরেরনি পরত, 
দিক থেকে যায়- এবপ অবস্থাই দ্্য়ামত দিবসে সৃষ্টির বিক্ষিপ্ততারও হবে। 


টাকা-৪. যার বিভিন্ন অংশ হিচছি হয়ে উড়তে থাকে। ব্য়ামতের ভীতি ও আতংকে পাহাড়সমূহের এ অবস্থা হবে। 
চীকা-৫. এবংওজনবিশি্টআঘলত্থাৎ [রর ভালু 


পুণাসমূহ অধিক হবে, 

ভীকা-৬. অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে |" এ প্রকম্পিভকারী কি? 
মুনের পুণ্যসমূহ সুন্দর আকৃতিতে |৩- তুমি কি জেনেছো প্রকম্পিতকারী কি (২)? 
সজিত করে পাল্লায় রা হবে 'তখন তা |. যেদিন মানুষ এমন হবে যেলবিক্ষিগুভাবে 
| ছড়ানো পতঙ্গসমূহ (৩), 


যদি পৰিমাণে অধিক হয়, তাহলে তার 

জন্য বেহেশৃত রয়েছে এবং কাফিরের 
৫. এবং পর্বতসমূহ এমন হবে যেন বিধূনিত © 22h, CNL HES 
শি 4 


পাপসমূহ বিশী আকৃতিতে পরিবর্তিত 
৬. অতএব, যার পাল্লা ভারী হবে (৫), 


করে পাল্লায় রাখা হবে এবং পালা হালকা 
হয়ে পড়বে । কেননা. কাফিরদের 

4. লে তো মনের মতো খুশীর জীবনে থাকবে 
৬) 


আ্লসমূহ বাতিল; উুলোর কোন ওজন 
[৮- এবং যার পাল্লা হান্কা হবে (৭), 


নেই ।অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ 

করানো হবে। 

BATT তত ৯. সে ধ্বংসকারী কোলেঅবস্থান করবে (৮)। নিন 
১০. আর তুমি কি জানো ধ্বংসকারী কি? 4 অপরের 
১১. এক প্রজ্বলিত আগুন (৯)। % ভি 

সূরা তাকান্ুুর 

২৯৯৪1৬৯১1৮৪ 
একটি রুকু’, আটটি আয়াত, আটাশটি - $l 
পদ এবং একশ বিশটি বর্ণ রয়েছে। সুতা 7577 


চীকা-২. আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্য | ০০ 
থেকে। 
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১. তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে (২); 09৮64 


টাকা-৩. এ থেকে বুঝা গেলো যে, 3৮৮ 


সম্পদের প্া্ষের লালসা এবং এর উপর 
গর্বকরানিন্দলীয় এবং এরমধ্যেমগ্রহয়ে |২- যেই পর্যন্ত তোমরা কবর্রসমূহের মুখ 
মানুষ পরকালীন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত | দেখেছো (৪)। | 





থেকে যায়। 


চীকা-&. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত লোভ, 
লানসা তোমাদের অন্থবের সাথে 
অৰিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত বয়েছে। মানযিল - ৭ 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, সৈয়দে আলম সা আলায়হি সালাম এরশাদ করেন, “মৃত ব্যক্তির সাথেতিনটি বু থাকে। তনধ্য দু'টি ফিরে আলে: 
একটি তার সাথে রয়ে যায়। একটি হচ্ছ সম্পদ, দবিতীরটি পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয-ব্বজন। অপর একটি হচ্ছে তার কৃতকর্ম। কৃতকর্ম তার লা 
রয়ে যায বাকী দু'টি ফিরে আসে” (বোখারী শরীফ) 


চীকা-৫ মৃত্যু-য্তণার সময় স্বীয় এ অবস্থার অশুভ পরিণতিকে; 
চীকা-৬ কববসমূহের মধ্যে। 


+ সূরা কারি+আহ্‌* সমাপ্ত। 


৩. হাঁ, হা, শীঘ্ৰ জেনে যাবে (৫); 


অতঃপর হা, হা, শীত্র জেনে বাবে (৬) ।| ANAS 














চীকা-৭. এবং অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসায় মর হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হতে না। 
চীকা-৮. মৃত্যুৰ পর; 


চীকা-৯. যেগুলো আল্লাহ্‌ তাআলা তোষাদেরকে দান করেছেন- শারীরিক সৃহৃতা, আর্থিক হচ্ছণতা, নিরাপত্তা, সুখী জীবন এবং সম্পদ ইত্যাদি, যেগুলো 
দ্বারা পার্থিব জীবনে আনন্দ উপভোগ করতে। এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে- এসব বু কোন্‌ কাজে ব্যয় করেছো? এগুলোর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেছো? এর অকৃতজ্ঞতার উপর শান্তি দেয়া হবে। & 


ীকা-১. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, 'সূরা ওয়াল আসর’ মক্ী। এ'তে একটি রুকু" তিনটি আয়াত, চৌন্দটি পদ এবং আটমনটিটি বর্ণ আছে। 





চীকা-২. আসর’ সময়-কালকে বলা 





রা ও পারা £৩০ | হয়। আর কাল যেহেতু বিভিন্ন ধরণের 

- হা,হা, যদি 'ইয়াক্বীন-এর জানা" জানতে, ৯ রর ৩. | ব্্যজনক বস্তুর ঘটনাবনীকে শামিল 
সংপদের মোহ রাখতেলা (৭) । | ০৮৬3353 | করে, সেহেতু এতে অবসাদ পরিবর্তন 
পর্যবেক্ষকের জনয শিক্ষা গ্রহণের কারণ 





EES TE TRAE 51 5 5০537. | হযে থাকে এবং এসব বস্তু জামার 
ক্ষমতা. প্রজ্ঞা এবং তার একত্বের প্রমাণ 
বহন করে। এজন্য, হতে পারে এখানে 
কালের শপথকরাই উদ্দেশা । 'আসর' ও 
সময়কে ওবলা হয়, যা সূর্যাস্ত পূর্ক্ষণে 
হয়। ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে এ সময়ের 
শপথকে স্বরণকরা যেতে পারে । যেমন- 
নাঙৰানের পক্ষে "দোহা" অর্থাৎচাশতের 
শপথকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য 
9120): এক অভিমত এটাও আছে যে, 'আসর' 
ছার ‘আসরের নামায বুঝানো যেতে 
পারে, যা দিনের ইবাদতসমূহের মধ্যে 
| চি১৮ হানা সর্বশেষ ইবাদত এবং সবচেয়ে মধুর । 
Lh hho ELA, সর্বাপেক্ষা ্হণযোগ্য ব্যাখ্যা সেটাই, যা 
সম্মানিত উৰ্দু অনুবাদক' [আলা হযরত 
আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি 
আলায়হি)] পছন্দ করেছেন। তা হচ্ছে- 
সময়’ ছারা সৈয়দে আলম 'সালাল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এর বিশেষ যুগকে 
|৩. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ ৬ 12) বুঝানো হয়েছে, যা মহা বরকতের সময় 
ও একে অপরকে সতোর জন্য জোর ets "> 2 | এবংসকল যুগের মধ্য সবচেয়ে অধিক 
[দিয়েছে (৪) এবং অপরকে ধৈর্ঘধারণেরউপদেশ / ৮৮০ ফযীলত ও সম্মানের । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(৫)। ** || হুযূরের বরকতময় যুগের শপথ করেছেন, 
যেভাবে 'লা উক্লিমু বিহাযাল বালাদ'- 
এর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসারায়া-এর বসবাস করার স্থানের 
শপথের উল্লেখ করেছেন এবং যেভাবে 'লা'আমরুকা" ( হত )-এর মধ্যে তার পবিত্র হায়াতের শপথের উল্লেখ করেছেন এবং এর মধ্যে বন্ধুত্বের 
মর্যাদার (শানে মাহ্রুবিয়াত) বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। 


টীকা-৩. যেহেতু, তার জীবনকাল, যা তার মূলধন ও আসল পুঁজি, তা প্রতিটি মুহূর্তে হ্রাস পাচ্ছে। 
ভীক্া-&. অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কাজের 
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.. ওঁ মাহবুবের যুগের শপথ (২), 














টাকা-৫. এসব কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য, যা ধর্মের পথে সামনে আসবে । এসব লোক আল্লাহ্র করুণায় ক্ষতির মধ্যে নয়; কেননা, ভাদের জীবনের যতটুকু 
অতিবাহিত হয়েছে, পূণ্য ও আনুগতোর মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তারা লাভবান হবার উপযোগী । * * 

৮ সুরা তকাসুর” সমাপত। 7 
আঙ্গ সুরা আসর' সমাপ্ত। 


ভীকা-১. “সূরা হুমাযাহ মন্ধী। এতে একটি রুকু’, নয়টি আয়াত, বিশটি পাদ এবং একশ বত্রিশটি বর্ণ রয়েছে। 
টীকা-২. এআয়াতগুলো এসব কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৈয়াদে আলম সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের বিরদ্ধে 
কুৎসা রটনা করে বেড়াতো এবং এসব হযরতের বিরুদ্ধের 'গীবত' করতো । যেমন- আখনাস ইবনে শুরায়ক, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে 
মুগীরা প্রমুখ । আর এ আয়াতের হুকুম প্রত্যেক লীবতকারীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য । 


ডীকা-৩. মরতে দেবেনা, যা সেই 
সম্পদের মোহে আত্মহারা এবংসৎকাজের 
প্রতি জক্ষেপ করছেনা। 


চীকা-৪. অর্থাৎ জানাদের & ভবে, 
যেপানে আগুন হাড়ও পীজরগুলো চুরমার 
করে ফেলবে। 

চীকা-৫. এবং কখলো ঠাখা হয়না । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, 
জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর পযন্ত 
প্রস্থলিত রাখা হয়েছে, এ পযন্ত যে, তা 
লাল রং ধারণ করেছে। পুনরায় হাজার 
বহুৰ পর্যন্ত অ্ষুলিত রাখা হয়েছে। 
অবশেষে, তা সাদা হয়ে গেছে। পুনরায় 
হাজার বছর পর্যন্ত জালানো হয়েছে। 
শেষ পর্যন্ত কালো রং ধারণ করেছে। ও 
কালো বং হচ্ছে অন্ধকার। (তিরমিযী 
শরীফ) 

ীকা-৬. অর্থাৎ শরীরের বহির্ভগকেও 
জ্বানাৰে এবং শরীরের অভান্তরেও 
পৌদছবে ৷ আর অস্তরসমূহকে দগ্ধকরবে। 
হৃদয় এমন এক বস্তু, যা সামান্যতম 
তাপও সহা করতে পারে না। সুতবাং 
যখন জাহান্নামের আগুন তার উপর চড়াও 
হবে এবং মৃত্যুও আসবে না, তখন কি 
ভয়ানক অবস্থা হবে! হদয়সমূহকে 
জ্বালানো এ কারণেই হবে যে, তা হচ্ছে 
কুধারণাহূল- কুফর, জান্ত আকীদাসমূহ 
এবং কু উদেশাসমূহের। 

ীকা-৭, অর্থাৎ আগুনে নিক্ষেপ করে 
দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। 

ভীকা-৮. অর্থাৎ দরজাসমূহের বন্ধন 
অগ্নিময় লোহার স্তম্তসমূহ ছারা মজবৃত 
করে দেয়া হবে, যেন কখনো দরজা না 
খোলো 

কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থও 
বর্ণনা করেছেন যে, দরজাগুলো বন্ধ করে 
অয তত দিয়ে তাদের হাত-পাগুলো 


চীকা-১. 'সূরাতুল ফীল" য্ধী। এতে 























সুরা ১০৪ ছমাযাহ ও ১০৫ কীল ৯ পারা 5৩০ 
সূরা হুমাযাহ, 
ESET 
সূরা হুমাযাহ্‌ আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-৯ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 











১. ধ্বংস এ ব্যক্তির জন্য, যে লোক-সস্ুখে 
[বদনামী করে এবং অগোচরে পাপাচার করে 
0!) 

২. যে ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং গুনে 
গুনে রেখেছে; 

৩. সে কি একথা মনে করে যে, তার সম্পদ 
তাকে পৃথিবীতে চিরকাল রাখবে (৩)? 

=. কখনো না, অবশ্যই সে পদদলিতকারীর 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে (8): 

৫. তুমি কি জানো পদদলিতকারী কি? 
৬. আল্লাহ্‌ তা"আলার আগুন, যা পজ্দছবলিত 
হচ্ছে (৫); 

৭. ওটা, যা অন্তরসমূহের উপর সমৃদিত হবে 
(৬) । 

৮৮. নিশ্চয় ওটা তাদের উপর বন্ধ করে দেয়া 
হবে (৭), 











৯. দীর্ঘ দীৰ্ঘ জ্তন্তসমূহে (৮)। * 


























০৭ তে 
১৯৪1৯৯১০১৮৪ 
সূরা ফীল নি  আয়াত-৫ 
মক্কী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 

















>. হে মাহবূব!আপনি কি দেখেন নিআপনার | | 
সালব্বিল - 





+ সুর হুমাযাহ' সমান্ত। 


একটি রুকৃ',পীচটি আয়াত, বিশটি পদ এবং ছিয়ানববইটি বর্ণ রয়েছে। 


ীকা-২. ‘হস্তী আরোহী বাহিনী" দ্বারা আব্রাহা ও তার সৈন্যদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবরাহা ইয়েমেন ও হাবশাহ্‌ (আবিসিনিয়া)-এর বাদশাহ ছিলো ॥ 
সে সানা'আর একটি উপাসনালয় (গীর্জা) তৈরী করেছিলো । আর সে চেয়েছিলো যে, 'হজ্জবুত গালনকারীগণ মক্কা মুকার্রামার পরিবর্তে এখানেই আসুক 
এবং এ উপাসনালয় (গীর্জা)-এর তাওয়াফ করুক ।' আরববাসীদের নিকট এটা খুব কষ্টদায়ক ছিলো । বনী কানানাহ্‌ গোত্রের এক ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে এ 
গীর্জায় পায়খানা করে ওটাকে আবর্জনাময় করে দিলো। এ'তে আবগাহা স্বতান্ত ক্রোধাৰিত হলো এবং সে কা'বাগৃহ ধ্বংস করে দেয়ার শপথ নিলো । 
আর এ ইচ্ছা নিয়ে আপন সৈন্যবাহিনীসহ- যাতে অসংখ্য হা'তী ছিলো এবং সেটার অগ্রভাগে একটি পর্বত-প্রমাণ বিরাটকায় হাতী ছিলো, যার নাম ছিলো 
'আাহমূপ'  আব্রাহা মক মুকাব্বামার নিকট পৌছে মক্কাবাসীদের পাগিত জীবজৃগুলো আবদ্ধ করে ফেললো । তনুধ্যে দু'শ উট আবদুল মুন্তালিবেরও 
ছিলো। 
আবদুল মুত্তালিব আব্রাহার নিকট আসলেন । বিরাটকায় সাড়ম্বর আব্রাহা তাকে সম্বান করলো এবং তার নিকটে বসালো । আর তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
জানতে চাইলো । তিনি বললেন, “আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমার উ্ুলো ফেরৎ দেয়া হোক ৷” আব্রাহা বললো, "আমার অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হচ্ছে যে, 
আমি কা'বা গৃহে ধ্বংস করে দেয়ার 
জন্য এসেছি এবং ওটা হচ্ছে আপনাদের 
ও আপনাদের পিতৃপুকুখদের সম্মানিত ও 
পৰিতৰস্থান । আপনি এর জন্য তো কিছুই 
বললেন না; বরং নিজ উ্রগুলোর বথাই 
বলছেন!" তিনি বললেন, “আমি 
উদগুলোরই মালিক হই। এগুলোর জন্যই 
বলছি কা'বাগৃহের বিনিমালিকরয়েছেন, 
তিনি নিজেই তার হিফাযত করবেন।” 
আব্রাহা তার উষ্লো ফেরত দিয়ে 
৫৬০৮৩৯০৮৪৮৮] দিলা 
আবদুল মুত্তালিব ক্বোরায়শদেরকে অবস্থা 
৪4554 5% & | লসর দিলেন, 
যেন তারা পাহাড়সমূহের খঁটিওলো ও 
শৃঙ্গসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুতরাং 
কোরায়শগণ তাই করলো এবং আবদুল 
মুত্তালিব কা'বার দরজায় পৌছে 
আল্লাহ্র দরবারে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দো'আ করলেন ॥ আর দো'আ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আপন গোত্রের দিকে চলে গেলেন। 
আব্রাহা খুব ভোরে তার সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলো এবং হাতীগুলোও প্রস্তুত করে নিলো । কিন্তু 'মাহমূদ' নামক হাতীটি উঠলোনা ও কা'বার 
দিকে অগ্রসর হলো না। অন্য যেদিকেই চালাতো চলতো, কিন্তু যখন সেটাকে কা'বামুখী করা হতো, তখন বসে পড়তো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ছোট ছোট পাখীর ঝাঁক তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন, যেগুলো ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করছিলে৷ । সে গুলোর আঘাতে তারা ধ্বংসের 
শিকার হচ্ছিলো । 


টীকা-৩. যেন্ডলো সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছিলো, প্রত্যেকটির নিকট তিনটি করে কংকর ছিলো- দুটি দু'পায়ে, একটি ঠোটে। 


চীকা-৪. ও পাখীগুলো যার উপর কংকর ছুঁড়েছিলো ওটা এ ব্যক্তির মাথা দিয়ে ঢুকে, শরীর ভেদ করে হাতীর দেছের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মাটিতে 
পৌছে যেতো। প্রত্যেক কংকরের উপর এ ব্যক্তির নাম লিখা ছিলো, যাকে এ কংকর হারা ধ্বংস করা হয়েছে। 


টীকা-৫. যে বৎসর এ ঘটনা ঘটেছিলো এ বৎসর এ ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর সৈয়দে আলম হাবীবে খোদা হযরত মুহাশ্মদ যোস্তফা সাল্লল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ হয়েছিলো । * 
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৯ সূরা কীল’ সমাও। 


টীকা-১. *সূরাতুল কৌরায়শ* বিশুদ্ধতর বর্ণনামতে, মী । এতে একটি রুকৃ', চারটি আয়াত, সতেরটি পদ এবং তিয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে । 


'চীকা-২. অর্থাৎ জাল্লাহ তা'আলার নি'মাত অগণিত । তনাধ্যে একটা প্রকাশা নি'যাত হচ্ছে এটা যে, তিনি ক্া্ায়শদেরকে প্রতি বছর দু'টি সফরের প্রতি 
অনুরাগ দান করেছেন । এগুলোর মুহাব্বত তাদের মধ্য সৃষ্টি করেছেন। শীতের মৌসুমে ইয়েমেনের সফর ওগরামর মৌসুমে সিরিয়ার। অর্থাংকোরায়শগণ 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ মৌসুষ্ডলোতে সফর করতো । আর প্রত্যেক জায়গায় মানুষ তাদেরকে আহলে হেরম' (হেরমের অধিবাসী) বলতো এবংতীদের সম্মান 


করতো । তাঁরা নিরাপদে থবসা করতো 
এবং প্রচুর লাভবান হতো। আর মক্কা 
যুকার্রানায় বসবাস করার জনা জীবন- 
সামীও একসাথেলাভকরতো' । যেখানে 
না আছে ক্ষেত, না অন্য কোন জীবিকা 
পর্বাহের উপায়-উপকরণ। আল্লাহ্র এ 
নি'মাত প্রকাশা এবং তা থেকে তারা 
উপকৃত হয়। 

টীকা-৩. অর্থাৎ কা'বা শরীফের 
চীকা-৪. যা এ সফরগুলোর পূর্বে আপন 
জনুভূমিতে ক্ষেত না হওয়ার দরুন তারা 
ভোগ করতো; এ সফরগুলোর মাধ্যমে 
টীকা-৫. হেরম শরীফের কারণে এবং 
মন্ধার অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ 
ভাদের সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার 
করতো না; অথচ চারিদিকে খুন, ঢাকাতি 
অব্যাহত ছিলো । কাফেলা লুঠতরাজের 
শিকার হতো, মুসাফিরগণ খুন হতো। 
অথবা এ অর্থ যে, তাদেরকে কুষ্ঠরোগ 
থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন । এভাবে 
যে, তাদের শহরে কখনো কুষ্ঠরোগ হবে 
না। 

অথবা এঅর্থ যে,বিশ্বকৃল সরদার হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তাদেরকে মহা 


ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। * |] 


ভীকা-১. ‘সূরা মা+উন' মকী। আর এও 
বলা হয়েছে যে, তার অর্ধেক 'আস্‌ ইবনে 
ওয়া-ইল সম্পর্কে মকা মুকার্রামায় 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকী অর্ধেক মদীনা 
তৈয়্যবায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে 
সুলৃল মুনাফিক সম্পকে (নাবিল হয়েছে) । 
এতে একটি কুকৃ', সাতটি আয়াত, 
সচিশটি পদ এবং একশ পঁচিশটি বর্ণ 
রয়েছে। 


























kl ১০৬ কস্কোরায়শ ও ১০৭ মা*উন ৯০৯৮, পারা 5 ৩০. 
সুরা ক্ক্রোরায়শ 
৬৯৯৬৯911৯০৪ 
| সূরা কৌরায়শ || আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৪ 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌*-১ 








৯. এজন্য যে, কৌনায়শকে আকর্ষণ প্রদান] 
করেছেন, 

২. তাদের শীতকাল ও খীশ্বকাল- উভয়ের 
সফরের মধ্যে আকর্ষণ প্রদান করেছেন (২)। 
৩. সুতরাং তাদের উচিৎ যেন তারা এ ঘরের ভি 
(৩) প্রতিপালকের ইবাদত করে, 











৫৭ 


ISS 





























৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় (৪) 425 
আহার দিয়েছেন এবং তাদেরকে এক বড় ভয় 6. 

থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন (৫) ৷ * ০৯১৪ 

সূরা En 
SBI SLE 
সূরা মাউন 1] আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭ 
মক্কী ___ দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১ 
আচ্ছা, দেখুন তো! যে ধর্মকে অস্বীকার BEIM, 

বির) 89৫ 
২০ যে এতিমকে তাত 1911 














চীকা-২, অর্থাৎ হিসাব ও প্রতিফলকে অস্বীকার করে, উজ্জল প্রঘাণাদি বিদ্যমান থাকা সত্বেও, 
শানে নুঘূলঃ এ আয়াতগুলো আ'স্‌ ইবনে ওয়া-ইল সাহ্মী কিংবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
'চীকা-৩. এবং তার উপর কঠোরতা করে ও তার প্রাপা দেয়না 





* সুরা কৌরায়শ" সমাপ্ত। 





চীকা-৪, অর্থাৎ না নিজে দেয়, না অন্যকে দিতে উবু করে। শেষ পর্যায়ের কৃপণ । 

ভীকা-৫. এর ছারা মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা একাকী অবস্থায় নামায় পড়েন' ৷ কেননা, তারা তাতে বিশ্বাসী নয় এবং লোক সন্বুখে নামাযী 
লাজে এবং নিমেকে নিজে নামাযী হিসেবে কাশ করে ও দেখানোর জনা উঠাবসা করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী । 
চীকা-৬. ইবাদতসমূহের মধ্যে । সামনে তাদের কার্পণোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- 

ীকা-৭. যেমন সঁচ, ডেক্টি, পাতিল ও পেয়ালা । 

চীকা-৮, মাস্ত্যালঃআলিনগ ণ বলেছেন যে, যানুতের'আপন ঘরে ্রয্নোজনের অতিরিক্তএ ধরণের সমযরীসমূহ রাখা মৃপ্তাহাব, যেগুলো পাড়া-খতিখেশীদের 
প্রয়োজন হয় এবং যাতে তাদেরকে ধার 
দিতে পারে। * 

টীকা-১. ‘সূরা কাওসার' অধিকাংশ 
মুফাস্সিরের মতে, মাদানী । এতে একটি 
রুকু তিনটি আয়াত, দশটি পদ এবং 





সূরা? ১০৮ কাওসার ১০৯১ পারা £৩০ 


|৩- এবং মিসকীনকে আহার দেয়ার প্রেরণা 
দান করেনা (8)। 
৪. স্তরাং এ লামাধীদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে, 








2. যায়া আপন নামায় থেকে ভুলে বি্ল্লিণটি বৰ্ণ রয়েছে। 
[বসেছে (৫), ভীকা-২. আর অসংখ্য ফযীলত দান 
করে সৃষ্টিকূলের উপর সর্বোতকরেছেন। 


|৬. এসবব্যক্তি,যারা লোক দেখানো (ইবাদত) বডি রি রী 

















করেতে ৌন্দ্যও, উচ্চ বংশ-মর্যাদাও, নয়ত ও, 
৭০ এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সামগ্রী (৭) 3০৮ ১55 £ | কিতাবও,পজ্ঞাও,জ্ঞানও, শাফা'আতও, 
[চাইলে দেয়না ৮)। * হাওযে কাওসারও, মাকডামে মাহমূদও, 
উদ্মতের প্রাচূর্যও, ধর্মের শত্রুদের উপর 

সুক্া বসান বিজয়ও, আর অগণিত নি'মাত এবং 


ফযীলতও প্রদান করেছেন, যেগুলোর 


১৯৮1১৪ > SAPS অন্ত নেই। 















































চীকা-৩. থিনি আপনাকে সম্ান ও 
আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, বিনি পরম + আয়াত-৩ || আভিজাত্য দিয়েছেন 

আনব) পি -৯ | ভীকা-৪_ ভব জনা, ভার নামে; 
তির বিপরীত যারামর্তিলোর 
নামে যবেহ করে । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
১. হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনাকে টেরি | এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, নামায 

|অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি (২); দ্বারা ঈদের নামায বুষ্ানো হয়েছে। 
২. সৃতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের ঢীকা-৫. কিনু আপনি নন। কেননা, 
[জন্য নামায পড়ুন (৩) এবং কোরবানী করুন আপনার পর্পরা (সিলসিলাহ্‌) ক্য়ামত 
(8) | পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আপনার 
৩. নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল আওলাদ বৃদ্ধি পাবে। আর আপনার 
[কল্যাণ থেকে বঞ্চিত (৫) । ** 19875757508 
সবিক্হ আপনার সুনাম মিশ্বরুলোর উপর সমুন্নত 


হবে। ক্নয়ামত পর্যন্ত জন্যহণকারী 
আলিম ও বক্তা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করতে থাকবে। (পক্ষান্তরে) নিশ্চি্ন ও সব ধরণের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে আপনার 
দুশ্মনই। 
শানে মল খন বিশবকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসায়াম-এর সান হযরত কাসেম রোদিয়ললাহ আন্হা-এর ওফাত হলো, তখন কাফষিরণ 
তাকে আবতার” অর্থাৎ উত্রদূরীবিহীন' বলে আখ্যান্মত করলো এবং একথা বললো যে, এখন তার কোন বংশধর রইলো না, তার পরে ভার অলোচনাও 
থাকবেনা এবং এসব চর্চা শেষ হয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ সম্মানিত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সব কাফরকে মিথ্যুক প্রমানিত করলেন 
এবং তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। হ্গ 





= “সূরা মা“উন' সমাও । 
সঙ “সূরা কাওসার" সমাপ্ত। 


টীকা-১. ‘সূরা আল-কাফিরূন' মন্ধী। এ'তে একটি রুকৃ’, ছয়টি আয়াত, ছাবিবশটি পদ এবং চুরানব্রইটি বর্ণ রয়েছে। 


শানে নুযুলঃ কোরায়শ বংশের একটি দলবিশ্বকুল সরদার সাললাল্লাহুতা আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, “আপনি আমাদের ধর্মের অনুসরণ করুন, 
আমরা আপনার ধর্মের অনুসরণ করবো। এক বছর আপনি আমাদের দেনতাণ্তলোর পূজা করুন, এক বছর আমরা আপনার মা'বৃদের ইবাদত করবো 1” 


তখন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
































রর bie লু ১০৯ কফিন 53১5 লাল ১১৩৩ তত 
“আমিআগরারইআশ্ানষ্িতীর সাথে সূরা কাফিন্দন 
অনা কাউকেওশরীককরা থেকে” তারা টি 
বলতে লাগলো, “তাহলে আপনি 6 টি 
আমে তোল তলের "ত Amat 
লাগান, তাহলে আমরা আপনার সত্যায়ন 

আপনার, সূরা কাফিরূন || আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৬ 

ছি is রন 2 দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌-১ 
এরই পরোক্ষিতে এস্রা শরীফ অবতীর্ণ 
৮ সল্লানাহ | ১. আপনি বলুন, “হে কাফিরগণ (২)! 
হানে তাশবীক নিয়ে গেলেন । সেখানে |>- আমি ইবাদত করিনা যায় তোমরা ইবাদত $৩৫ধি 
করায় এ দলটি উপস্থিত ছিলো । | করো" 


হুযূর সাল্লান্লাহু ভা+মালা আলায়হি |৩- এবং না তোমরা ইবাদত করো যার ইবাদত 
ওয়াসাল্লাম াদেরকে এ সুরাচি পড়ে |আমি করি, 


শুনালেন। তখন তা নিরাশ হয়ে গেলে । |. এবংনা আমি ইবাদত করো যার ইবাদত 
আর তর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি | তোমরা করেছো। 




















|৫. এবং না তোমব্বা ইবাদত করবে যার PS ১ 
নির্যাতনের পথকেই বেছে নিলো আবি | উ303৯৪৬ 
ভীকা-২. এখানে বিশিষ্ট কাফিরগণই ; 
সম্বোধিত, যারা আল্লাহর জ্ঞানে ঈমান |- তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবংআমার দ্বীন ০১৫6১ E 
থেকে বঞ্চিত। [আমার (৩) । * # 
চ্ীকা-৩. অর্থাৎ তোনালের জন্য 
তোমাদের কুফর এবংতআমারজন্যআমার 8৮5 
৬১591৯০19১৯ 
সূরা নাস্র আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৩ 
নালানী ____ শয়াপু, করুণাময় (১) । কক, 























পদ এবং সাতাততরটি বর্ণ রয়েছে। 


ীকা-২. নবী করীম সন্লালাহ আলদাহি | 2- যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে 
ওয়াসাল্লাম-এর জন্য শত্রুদের |), 

মুকবিলায়। এটা দ্বারা হয়ত ইসলাযের |>- এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, 
ব্যাপকবিঞগুলো বুঝানোহয়েছেকিংবা আল্লাহ্র দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে (৩); | 
ধু মক বিজয় । ৩. অতঃপর আপনিপ্রতিপালকেরপ্রশংসাকারী: 
টীকা-৩. যেমন মা বিজয়ের পর = চ 
হয়েছিলো যে, লোকেরা আরব তু-থাণ্ডের 
বিভির প্রান্ত থেকে গোলামীর উৎসাহে চলে আসছিলো এবং ইসলান গ্রহ” করে ধন্য হচ্ছিলো। 








আমানখিল - ৭. 





+ সূরা কাফিকূন' সমাপ্ত। 


টীকা-৪. উম্মতের জন্য। 

টীকা-৫. এ নূরাটি অবতীর্ণ হবার পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ‘সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহাম্দিহী' ও 'আস্তাগফিরুপ্তা-হা 
ওয়া আতৃবু ইলায়হি' (অর্থাৎ আল্লাহরই পবিত্রতা এবং তারই প্রশংসা সহকারে, আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমার প্রার্থনা করছি এবং তারই প্রত প্রত্যাবর্তন 
করছি) অধিক হারে পাঠ করতেন । 

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা'আন্হমা থেকে বর্ণিত আছে যে, এস্রাটি 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজছ)-এর মধ্যে মিনায় নাধিল হয়েছে। এরপর 
‘আল ইয়াউমা আক্মালু লাকুম দী-লাকৃষ- আল্‌-আয়াত' অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা নাযিল হবার পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
আশি দিন পযন্ত দুনিয়ায় তাশরাফ রেখেছিলেন। অতঃপর আয়াতে “কালালাহ' (সূরা নিসাঃআয়াত -১৭৬) অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর হুযূর (দঃ) পঞ্চাশ 
দিন তাশরীফ রেখেছিলেন। তারপর আয়াত- 4%! ৬] +2 05১৯১ ৩৯12555 অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুর সালা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম একুশ দিন বা সাত দিন মাত্র তাশরীফ রেখেছিলেন। 

এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর সাহাবা কেরাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, দন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং এখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলারহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে 
আর বেশী দিন তাশরীখ রাখবেন লা। অতএব, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আন এ সূরা শ্রবণ করে এ ধারণায় কেঁদেছিলেন । এ সূরা অবতীর্ণ হবার পর 
ইৈসয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 











La সি পারা ঃ ৩০ | ওয়াসাল্লাহভাষণ দিয়েছিলেন-“একজন 
তার পৰিতৰতা বৰ্ণনা করুন এবং ভার | বান্দাকে আল্লাহই খৃতিয়ার দিয়েছেন যে, 
চাই তিনি পৃথিবীতে থাকুন বিংবা তার 





Ir 
থেকে ক্ষমা চান (8) । নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত | i ৬৪ 
[তাওবা কব্লকারী (6)। * 


(আল্লাহ) সাক্ষাত গ্রহণ করুন। এ বান্দা 











নার গা দত 
স্ুক্লা লাহাব্ব এটা শুনে হযরত জানু বানর 
ভিত 53 রাদয়ারাহ্‌ তা'আলা আন্ছ বললেন, 
52515 59121)05 2১ ১৮778 
সা ১ ১ 3 আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ, 
সুরা লাহাব, আল্লাহ্‌র নামে আরম, যিনি পরম জায়াভ-]| আমাদের পিতামাতা এবংসন্তান-সন্ততি 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রুকু১ || সবই উৎস” + 














টীকা-১. ‘সূরা আবী লাহাব’ মক্ধী। 
এতে একটি রুকৃ', পাচটি আয়াত, বিশটি 








১. ধংস হয়ে যাক আবূ লাহাবের হয় এবং | ১৫6৮2 পদ এবং সাতাতরটি বর্ণ আছে। 

সে ধ্বংস হয়েই গেছে (২)। | ২ শানে নুযূলঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
ভিন ‘আলা be 

২. তার কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ এবং | RE BET ১১৯৫৪২৯১৪৭৪ 


তাকী আহ্বান করলেন, তখন চতৃ্দিক থেকে 
SASH মানুষ আসলো এবং হুযুর লাল্ান্তাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাষতাদের নিকট থেকে 
নি তার সততা ও বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষ্য 
গ্রহন করার পর এরশাদ ফরমাথেন, ১২৮১৩, ৯1 ৬০ ০১৫ 54554০551 অর্থাৎ “নিশ্ষয় আমি তোঘাদের জন্য 
আগাম এক কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী ৷” এর খাবে আবু লাহাব হুযূর পাক সারাল্লাহু তা'ত্রালা আলায়হি ওয়াসাল্লাযকে বললো, “তুমি ধ্বংস হয়ে 
যাও! তুমি কিএ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছো?" এর পরিধেক্ষিতে এ সূরা শরীক অবতীর্ণ হয়েছে এবং আন্তাহ তা'আলার হাবীবে করীম সাল্লাল্লাহু 
'আলাযাহিওয়াসাল্লা-এর পক্ষ থেকে জবাব দিলেন। 


'চীকা-২. আবু লাহাবের নাম "আবদুল ওয্যা'। সে আবদুল মুত্তািবের পুত্র এবং বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লায়ের চাচা ছিলো । খুব ফর্সা 
এবং সুন্দর পুরুষ ছিলো । এ জন্য তার ‘উপনাম’ হলো 'আবৃ লাহাব’ (শিখাময়)। আর এ উপনামেই সে পরিচিত ছিলো। 

'হস্তদয়' দ্বারা তার গোটা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-৩. অর্থাৎ তার সন্তান-সন্ততি । বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব যখন প্রথম আয়াত স্বনলো, তখন বলতে লাগলো, “আমার ভ্রাতুমপুতর খ' বলছে তা যদি 


সত্য হয়, তবে আমি আমার প্রাণ রক্ষার্থে, আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সস্ততিকে উৎসর্গ করে দেবো ।” এ আয়াতের মধ্যে তার একক্লনার খণ্ডন করা হয়েছে 
হে, এ কল্পলা ভুল এখন কোন জিনিষ কাজে আসার নয়। 


যা সে উপার্জন করেছে (৩)। 
|৩. এখন বেশ করবে লেলিহানআগুনে- আজ 









* "সুরা নাস্র' সমাপ্ত। 


ভীকা-৪. উচ্মে জমীল বিন্তে হারব ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ানের বোন। সে রসূল করীম সাললারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্ত বিদ্বেষ ও 
শক্ততা পোষণ করতো। প্রচুর সম্পদশালী ও সম্তান্ত পরিবারের ছিলো, কিন্তু সৈয়দে আলম সাললাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার মধ্যে 
চরম সীমায় পৌছেছিলে- স্বয়ং নিজ মাথায় কটা বোঝা বহন করে রসূল তরীমসাল্ল্াহ জালায়হি ওয়াসান্যামের গলার পাথে ছড়িয়ে দিতো, যাতে হুযুর 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসার ও তার সাহাবীগণ কষ্ট পান। আর হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসা্লাযকে কষ্ট দেযা তার নিকট এতো প্রিয় ছিলো যে, সে. 
এ কাজে অন্য কারো সাহায্য নেয়া পর্যন্ত পছন্দ করতো না। 


টীকা-৫. যা দ্বারা কাটার বোঝাবাধতো ৷ একদিন সে বোঝা বহন করে আনছিলো ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটি পাখরেরউপর বসে পড়েছিলো ॥ 
এক ফিরিশতা আল্লাহ্‌র আদেশে তার পেছনের দিক থেকে দে বোঝাটা টান দিলেন। সে পড়ে গেলো এবং রশি দ্বারা গলায় ফাস আটকে পড়লো ও 


কা-১. "সূরা ইখ্লাস' মকী ।অপরএক 
'অভিমান্সারে, মাদানী । এতে একটি 
কুক্‌’, চারটি আয়াত, পনেরটি পদ এবং 
ছোচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে 

হাদীস শরীফসমূহে এ সূরার অসংখা 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এটাকে 
কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমরযাদা 
সপন বলা হয়েছে অর্থৎসদি এ সূরাতি 
ভিনবান পড়া হয়, তবে পূরণ কমান 
তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া বায়। 


সূরা £ ১১২. ইখলাস ১১০২, 


পারা £৩০ 





1৪. এবংতার স্ত্রী (8), লাকুড়ির বোঝা মাথায় 
[বহুনকারীনী, 
৫. তার গলায় খেজুরের বাকলের রশি 
(৫)।* 
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এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা পরম 5-8 
নর না টে আল্লাহর নামে আরম, টম 

করলেন, “এ সূরার প্রতি আমার গভীর 2১524 

ভালবাসা রয়েছে।” হুযূর সাল্লান্তাহ ++ 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ [ ল্য 
১ a) আপনি বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্‌, তিনি এক BEES 

হি হি ২. আল্লাহ পরযুখাপেক্ষী নন (৩); | SLA 

হে | ০, কাক দিতেন গে) এব | 8499 


নিকট আল্লাহ রব্বুল হয্যাত আম্যাওয়া 
'আলাতাবারাকাওয়াতাআলা (ষহামহিম 
বরকতময় আল্লাহ) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের 
প্রশ্ন করেছিলো । কেউ বলছিলো, 
“আল্লাহর বংশ কিঃ” কেউ বলছিলো, 


[না তিনি কারো থেকে জন্‌গ্রহণ করেছেন (৫), | 


৪. এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার 


[(৬)।' ** 


88998456218 





সলিল - ৭ 





“তিনি স্বর্ণের, না বৌপোর, না লৌহের, লা কাঠের? কিসের তৈরী?” কেউ বললো, “তিনি কি আহার করেনঃ কি পান করেন? তিনি প্রতিপালবত্ কার 
নিকট থেকে উত্তরাধিকার স্তরে পেয়েছেন? আর ভার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন।” এর জবাবে আরাড় তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপন 
সত্তা ওগুণাবলীর বর্ণনা করে পরিচয় লাভের পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্ধকার যুগের ধারণা ও কনা আ্ধকারবাশিকে, যার সধ্যে তারা নিমচ্ছিভ 
ছিলো, আপন সত্তা ও গুণাবলীর আলোকের বর্ণনা দিয়ে দূরীভূত করেছেন। 


টীকা-২. 
চীকা-৩. 


টীকা-৪. 
টীকা-$. 


চীকা-৬.. 


'প্রতিপালক' ও 'খোদা'-হবার দিক দিয়ে হত ও পূর্ণতার গুণাবনীতে শুণাৰিত। সমতুল্য ও সমকক্ষ হতে পবিতর। তার কোন শরীক নেই / 
প্রত্যেক জিনিস থেকে । না আহার করেন, না পান করেন। অনানিকাল থেকে বিরাজমান ও অনন্তকাল থাকবেন 

কেননা, তিনি চিরস্থায়ী (ব্দীম); আর “জন্ম হওয়া" হচ্ছে পরিবর্তনশীল সৃষ্টিরঃ( ১৫৯) বৈশিষ্ট । 

অর্থাৎ কেউ তার সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই । 


এ সূরার এ কয়েকটি আয়াতে “ইলমে ইলাহিয়্যাত' (খোদাতাত্বিক জ্ঞান)-এর উত্তম ও উচ্নপ্তরের মর্মবাণীবর্ণনা করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বর্ণনা করতে 
গেলে লাইব্রেরীর পর লাইবেরী ভর্তি হয়ে যাবে। %%* 


* "সূরা লাহাৱ' সমাপ্ত । স্পা 
এ “সূরা ইখলাস’ সমাপ্ত। 





ভীকা-১. "সুরা ফালাক্‌' মাদানী অপর এক অভিমতানুসারে, মন্তী। প্রথমটাই বিশুদ্ধতর । এ সূরায় একটি কুক্‌", পাঁচটি আয়াত, তেইশটি পদ এবং 
চুয়াস্তরটি বর্ণ রয়েছে। 

শালে নুযূলঃ এ সূরা এবং এর পরবর্তী সূরা সূরা নাস” সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন লবীদ ইবনে আসেম ইহুদী ও তার কন্যাগণ হুযুর সান্তান্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের উপর যাদু করেছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক ও পবিত্র প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিলো; 
পবিত্র 'কৃলব' (হৃদয়), 'আবুল' (বিবেক-বৃদ্ধি) ও ই'তিবাদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্‌ 
সালাম আসলেন । তিনি আরয করলেন, “এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদুর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কূপে একটি পাথরের নীচে 
চাগা দিয়েছে ।" 


হুর সৈসদে আলম সাল্লল্লাহু তা"আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুকতালা খাগয়াললাছ তা'আলা আন্হকে পাঠালেন। তিনি কূপের পানি সেচে পাথর 
উঠালেন এবং সেটার নীচে থেকে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলে উদ্ধার করলেন এক এর মধ্যে ছিলো হুর সাল্লাল্াহ্‌ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক, যা চিরুণী থেকে বের হয়েছে; হুযুর সাললাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিরুণী মুবারকের কয়েকটা দাত ও একটি রশি অথবা 
ধনুকের রশি, যাতে এগারটি স্থি দেয়া হয়েছিলো এবং একটি মোমের পুড়ল, যাতে এগারটি সুই গঁথা ছিলো । এসব উপকরণ পাথরের নীচে থেকে বের 
করা হলো এবং হুযুরের দরবারে পেশ করা হলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা! এ দু'টি সূরা অবতীর্ণ করলেন । এ সূরা দু'টিতে এগারটি আয়াত আছে। তন্মধ্যে পাচটি 
সূরা ফালাক রয়েছে । প্রত্যেক আঘাত পড়ার সাথে সাথে একেকটা কারে গিরা খুলে যাজ্ছিলে' । শেষ পর্যন্ত সব গিব খুলে গেলো এবংহমূরসাললললাহুতা-আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পূৰ্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। 








সুরাহ ইহা তত মাস্তালাঃ তাবিজ ও 'জামল' করা, যদি 
তাতে কোন কুফর ও শির্কের শব্দ বা বাক্য 

স্ুুক্সা ফালাব্ক নাথাকে, তবে জায়েয বিশেষ করে, ও 

বিডি 1বাচা Fat আমল, যা কোরআনের আয়াতসমূহ হারা 
CSS OPES) করা হয় অথবা যার কথা হাদীসমূহে 

রি বাক হয়ে থাকে (তা নিঃসন্দেহে বৈধ) । 

দয়ালু, করুণাময় (১)! 4] বিনতে আমীস আরয করলেন, “হে 














আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়ছি ওয়াসাল্লাম! জাফরের শিশু 
সমতা ঘন ঘননৃষ্টিনোষের শিকার হয়, 
তাদের জন্য -আমল' করার কি আমায় 
অনুমতি রয়েছে?” হুহ্র জনুমতি দিলেন। 
(তিরযিষী) 

চীকা-২. আল্লাহ্র আশ প্রার্থনায়, 
আল্লাহু তাআলার এ গুণ সহকারে এ 
জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাপ্রভাত সৃষ্টি করেরাতের অন্ধকার 
হি দূরীভূত করেন। তিনি এর উপরও 
শক্তিমান যে, আশ্রয় পরার্থনাকারীর মনে 
যে অবস্থাদির আশংকা রয়েছে তাও দৃরীতূ করবেন। অনুরূপভাবে, যে মনে অন্ধকারমযী রাতে যানুষ ভোর উদয়ের অপেক্ষা করে তেমনি ভীত বাক্তি 
নিরাপত্তা ও আরাযের জন্য আপেক্ষমান থাকে। এত্ত, প্রভাত বিপদগ্ন্ত ও অস্থিরচি্তদের দো'আ কবুল হবার সময় ৷ সুতরাং অর্থ এ হলো যে, “যখন 
বিপদ ও চিন্তিতদের এ থেকে যুক দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়, আমি সময়ের সৃষ্টিকর্তার আয় চাচ্ছি" অন্য এক অভিমতানুদারে, ফালাক্‌' 
আহপ্লাের একটা উদ্যান । 

টীকা-৩. প্রাণী হোক বা খ্রাণহীন, শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন হোক, বা না-ই হোক । কোন কোন মুফাসসির বলেছেন যে, 'মাখলুক' (সৃষ্টি) দারা 
বিশেষভাবে ইনৃলীসকে বুঝানো হয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর কেউ নেই। যাদুকার্য সে ও তার সাঙ্গ-পাজদের সাহাযো সমাধা হয়ে থাকে। 


টীকা-৪. হযরত উন্মুল সু'েলীন আয়েশা সিষ্ীকক্হ্‌ (রাদিয়াপ্যাহ তা'আলা আন্হা) থেকে বর্ণিত যে, রলুলে করীম সস্তা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চপ্রের 
পতি লক্ষ্য করে তাকে বললেন, হে আয়েশ! এর অপকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়; যেহেতু এটা জন্ধকারাচছনকারী, যখন অন্ত যায়।” (ভিরামী) অর্থাৎ 
মাসের শেষ দিকে যখন চর তবে যায়, তখন যাদুর এ আমল, যা অসুস্থ করার জন্য করা হয়, এ সময়েই করা হয়। 

টীকা-৫, অর্থাৎ যাদুকর মেয়েরা. যারা রশিতে পির দিতে দিতে এর মধ্যে যাদুর মন পড়ে ফুৎার দেয়: যেমন লহীদের কন্যাগণ । 
যান্ব্যালাঃ কবচ বানালো, এর উপর পিলা নেসা এবং ক্রেরজানের আয়াত বা আন্তাহ্র নামসমূহ পড়ে ফুৎকার দেয়া জায়েজ । অধিকাংশ সাহাবী ও তাবে'ঈগণ 
এর উপর একমত । হযরত আয়েশা লিন কৃত রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণিত আছে- যখন হুযুর সারাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর পরিবারের মধ্যে 





১. আপনি বলুন, ‘জামি তারই আশ্রয় নিচ্ছি. 
যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা (২) 

২. ভার সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে (৩), 

|৩. এবং অন্ধকারাচ্ছন্লকারীর অনিষ্ট থেকে, 
যখন সেটা অত্তমিত হয় (৪), 

৪. এবং এসব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা, 
|খছ্থিসমূহে ফুৎকার দেয় (৫), 














কেট অসুস্থ হতেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক সূরা ও দোয়াসমূহ পড়ে ফুৎকার দিতেন । 

ডীকা-৬. "হংসক' হচ্ছে ও ব্যক্তি, যে অপরের নি'মাতের পতন কাষনা করে । এখানে 'হাসিদ' বা হিংসুক দ্বারা ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে- যারা নহী 

করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতো, অথবা বিশেষ করে লবীদ ইবনে আসেম ইহুদীর কথা বুঝানো হয়েছে; 
“সদ! (৯) নিকৃষ্টতম দোখ এবং এটাই সৰ্ববথম পাপ- যা আসমানের মধ্যে ইনি থেকে সম্পাদিত হয় এবং যমীলে কাবিল থেকে। & 


টীকা-১. "সূরা ওয়ারাস্‌' সহীহ্‌ রেওয়ায়ত মতে, মদানী। এতে একটি ক, “ছয়টি আয়াত, বিশটি পদ এবং উনাশিটি বর্ণ রয়েছে। 


চীকা-২. সকলের সৃষ্ট ও মালিক মানুষের কথা তাদের সম্মানের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু, তাদেরকে 'আশাফুল মাখলকাত' (সৃষ্টির সেরা) 
করেছেন। 























চীকা-৩. _ তাদের  কা্যাবনীর | রাঃ ১১৪ লাল, ee 
ব্যবস্থাপনাকারী, ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে: OLLIE | 
স্ীকা-৪. যেহেতু. ইলাহ ও সা'বুদ হওয়া প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় (৬)।' * ৮. 
তারই জনা নিদিষ্ট * 

টীকা-৫. এর দ্বারা শয়তানের কথা সরান 

বুঝানো হয়েছে | PE } 

চীকা-৬. এটা হচ্ছেতার অভ্যাস। মানুষ সাপ 

যখন অমনোযোগী হয়, তখন তার অন্তরে 

সপ এ শু 
আল্লাহ্র ফিকুর করে, তখন শয়তান EAE Hr কক 




















আত্মগোপন করে থাকে ও সরে যায়। 


টাকা-৭. এ হচ্ছে কুমন্তনা দানকারী |১. আপনি বলুন, “আমি তারই আশ্রয়ে 354৫ 


শয়তানদের বিবরণ যে, ভারা জিন্দের | এসেছি, যিনি সকল মানুহের প্রতিপালক (২), 
মধ্য থেকেও হয় এবং মানবদের মধ্য 





থেকেও । যেমন, ভিন্‌-শয়তানগণ |*- সকল মানুষের বাদশাহ্‌ (৩), ৪০৮৮৮ 

মানুষের মধ্যে কুপ্ধরোচনা দেয় |৩- সকল লোকের খোদা (৪)- ৬ এ) 

তেমনিভাবে মানুষ-শযতানও [৪ তারই অনিষ্ট থেকে, যে Wa ১2৩০ 

আর এ রর বি দেয় ৫) এবং আজগোপন করে (৬), 84665550755 
। অত 

সকল কৃমস্াদি মান্য করে, তখন তার |৫- যে মানুষের অস্তরসমূহে কু-প্ররোচনা 80345552839 


পরপর বা সিলসিপাহ বৃদ্ধি লাভ করে ঢালে, 

এবং অত্যান্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকে । আর ৬. জ্বিন ও মানুষ (৭)। *%* 
যদি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে, তখন 

সবে পড়ে এবং আত্মগোপন করে থাকে। | আআলক্ি্_ এ 

মানুষের উচিত যেন, জিন্‌-শয়তান ও 

তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় পর্থনা করে এবং মানুষ শয়তান থেকেও । বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানা মোবারকে তাশরীফ দিতেন, তখন আপন মুবারক হাঃ একত্রিত করে এর মধ্যে ক দিতেন এবং সূরা "কুল হুয়াল্লাহ 
আহাদ" ও কুল আশু বিরাব্বিল ফালা" এবং কুল আ'উমু বিরানিবন নাস' পড়ে সী মুবারক হসতছকে মাথা মোবারক থেকে শুরু করে সমত শরীর 
সুবারকে বুলাভেল- যতদূর হাত মুবারক পৌহতে পারতো । এ “মল” তিনবার করতেন। ৯৯ 
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= সা ফালাক্‌* সমাও। 
সঙ্গ স্রানাস্? সমাপ্ত। 
আদ বিংশতিভম পারা সমাপ্ত। 
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অর্থাত এবং আরাফ "লা এ কোরানে অর্থ ও রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আবাদের দাবী হচ্ছে এ যে, সম প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সময 
জাহানের প্রতিপালক, রশ সালাত (বহমত) ও পৰিরতম সালাম (শাস্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহর হাৰীৰ, নবী ও রসূলগণের সরদার, আয়াদের সরদার 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ভার আওলাদ ও সাহাবীগণ- সবার উপর 
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হে আল্লাহ্‌! কবরের নির্জনতায় আমাকেভালবাসা দান করো । হে কোরআন করীমের বরকতে আমার উপর দয়া করো । 
আর কোরআনকে আমার জন্য পেশোয়া, আলো, হিদায়ত ও রহমত করো । হে আল্লাহ্‌! যা কিছু আমার তা থেকে বিস্মৃত হয়ে 
গেছে তা স্মরণ করিয়ে দাও । আর যা কিছু আমি জানিনা তা আমাকে বাতলিয়ে দাও এবং দিনরাত সেটার তেলাওয়াত নলীব 
করো । আর হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! কোরআস আমার জন্য (পক্ষে) দলীল হোক! 
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ক্বোরআঁনসঁজীদ পাঁচ করার ফযীলত 


লোনমান জী পাঠ করার ও পড়ানোর বহু ফীনত রয়েছে। সংকিপরভাহে টুর হৃদয়দম করা থে যে, এটা আল্লাহ তাআলা কালাম" 
বাবাদী ৷ ইসলাম ও এর বিধানের মূলভিত্তি এটাই এর তেলাওয়াত ও ওঠে গাব চিন্তা ভবনা করলে তা মনুষকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে 
দেয়। এখানে এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে- 

হাদীসঃ সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ওলমান গনী রাদিয়ানলাহ আছ থেকে বর্ণিত, রুহ সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমান- তোমাদের মধো শেষ্ঠ ই ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে ওশিক্ষা দেয়। 

হাদীসঃ সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে হযরত ওক্বাহ্‌ ইবনে আমের রাদিয়াাহু ন্হ থেকে বর্ধিত, রস্লুল্াহ সালাহ তা'আলা আলি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কে এ কথা পছন্দ করবে যে, 'বাতহান' অথবা “আবী! (মদীনা শরীফের নিকটবর্তী দুটি স্থান)-এ দিয়ে সেখান 
থেকে পৃষ্ঠদেশের উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উ্ী দিয়ে আসবে এভাবে ফেন পাপ না হয় ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয় (অর্থাৎ বৈধ পথায়)? আমি 
আরঘ করলাম- “একথা আমাদের সবারই পছন্দনীয়" এরশাদ করলেন “তাহলে ভোরে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত কেন 
শিক্ষা করছোনা? তারণ, এটা দু'টি উ্ীঅপেদ্লাও উত্তম তিন তিনটা অপেক্ শ্ে়, চার চারটা অপেক্ষা হয় এভাবে অনুমান করো” 
হাদীসঃ *ই)ং বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আবু মুনা আশ্‌'আরী রাদিয়াল্লাহ ত'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল 
তা'আলা ছালামাহ ওয়াসপ্যাম এরশাদ ফরম যেছে- যে মু'মিন বাজি কৌরআন পাঠ করে তার উপমা হচ্ছে- কমলা লেবুর মতো, বুশনুও ভাল 
এবং স্থদও কুচিস্মত। আর যে মুমিন কোরআন পঠ করেনা সে খেজুরের ন্যায়, এর মধ্যে খুশরু নেই, তবে স্বাদে মি । আর যে মুনাফিক 
ক্ব্ৱেভান পাঠ করেল মে তিক্তুফলের মত । সেটার মধ্যে না আছে খৃশ্বু , স্থাদেও তিক্ত । যে মুনাফিক করআন পাঠ করে সে ফুলের ন্যায়- 
সেটার নধ্ে খুশবু আছে, কিন্তু বাদে তিক্ত। 

হাদীসঃ সহীহ হাদীসে হযরত ওর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ থেকে বর্ণিত, বসরা সালাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাাম এরশাদ 
ফরঘায়েছেন- আল্লাহ্‌ এ কিতাব দ্বারা অনেক লোককে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন, অনেককে নীচে গতিত করেন: অর্ধাৎ যারা এর উপর ঈমান 
আনে ও তননুয়ায়ী কাজ করে তাদের জন্য উন্য মর্যাদা, আর যারা তা করে না তাদের জন্য নীচতা । 

হাদীস: সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হব আয়েশা রাদিয়াল্লাহু "আলা আনহা থেকে বর্ণিত, বসুলুলাহ সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফল্সনায়েছেশ- যে কৌরআন পাঠে দক্ষ দে 'কিরামান কাতেবীন-এর সে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে ব্রন পাঠ 
করে এবং সে সেটার প্রতি আগ্রহী; অর্থাৎ তার জিহ্বা সহজভাবে চলে না, ক সহকারে শব্দাৰলী উচ্চারণ করে, তার জন্য দু'টি সওয়াব। 
হাদীসঃ শবহ-ই-সুনাহ় হযবত আবদুর রহমান ইবনে আওফ্‌ বাদিয়ালাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, লবী করীম জারা তা'ালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবশীদ ফরযান- তিনটি বন্তু ক্যামত দিবসে আরশেক নীচে খাকরে- 

এক) কোরআন । এটা বান্দাদের পক্ষে বাদানুবাদ করবে। সেটার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টি দিক রয়েছে, দুই) আবানত এবং তিন) আত্মীয়তার 
বন্ধন । তা এ আহ্বান করবে- যে আমাকে মিলিত করেছে, তাকে বলা মিলিত করবেন এবং যে আমাকে কর্তন করেছে, আল্লহ তা'আলা 
তাকে কর্তন করবেন। 

হাদীসঃ ইযাম আহমদ. আবু দউদ তিরমিযী ও নাসাঈ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'তালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন হে, রসূলুল্লাহ 
স্পা তা'আলা আলা ওয়াসাৱাম এরশান চ্গান- কোরআনের ধারককে বলা হবে- পড় এ আবোহণ করো এবং 'তারতীল' (বর্ণগুলোর 

যথাযথ উচ্জারণ ও তাজভীদ) সহকারে পাঠ করো, যেভাবে দুনিয়াতে *তারতীল' পদ সুনান 
যা তৃমি পাঠ বরবে। 

হাদীসঃ চিখারী ও দাবী হযরত ইবনে আব্বাস াদিয়াচাই -হালা আন্ছুমা থেকে বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যার মধ্যবর্তী স্থানে (বক্ষে) কোরতানের কিছুই নেই তা বিজন বাড়ীর মতো। 

হাদীসঃ তরদিহী ও দানী হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আন্হ থেকে বর্ণন করেন- রসনা সাল্লল্লাহু ডা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমায়েছেন ফাকে ঝোরান আমার যিক্র ও আমার লিক সাহা করা থেকে মগ রেখেছে তাকে আমি তদপেক্াও উত্তর দেবে যা 
যা্থাকারীদেরকে দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ্র কালাযের ফযীলত (শট) অন্যান্য কালামের (বাণী) উপর তেমনিই যেমন অন্তাহ্র শ্রে্টতু ভার 
সৃষ্টি উপর 

হাদীস ভিরমি ও লামনী হযরত নুহ ইৰান মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্হ থেকে বরণন করেন, বসৃতুজহ সারাহ, তা'আলা 
আলায়হি ওয়াস এরশাদ ফরমান- যে বত কিতাবললহ্‌র একটা বর্ণ গাঠ করবে সে এমন একটা পণ] পাবে যা দশটা পণ্যের সমান হবে। 
আমি এ কথা বলছি না যে, ( ৯৮1) (আলিফ-লাম-মীয) একটা মাত্র বর্ণ; বরং "আলিফ 
{ 1 ) একটা বৰ্ণ, ‘লাম’ (  )দ্বিতীয় বৰ্ণ এবং মীম (12২০ ) তৃতীয় বর্ণ। 

হাদীসঃ আবৃ দাউদ মা'আয জুহানী রাদিয়াল্লাহু 5! আল! আণ্হ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
ফরমাল- যে ব্যক্তি কোরান পাঠ করেছে এবং যা কিছু তাতে রয়েছে তদনুযাযী কাচ্ছ করেছে তার পিতা-মাতাকে বি্য়ামত-দিবসে এমন তাজ 





পরানো হাব, যার আলোক সূর্য অপেক্ষাও উত্তম ৷ যদি সে তোমাদের গৃহসমূহে থাকতো, তবে খোদ্‌ এ আষলকারী সম্পর্কে তোমাদের কি 
ধারা? 

হালীসঃ ইমাম ভাহ্মদ, তিরমিযী, ইলে মাজা ও দামী হযরত আলী এমি তা'আলা অলুহ থেকে বর্ণনা করন, রুল সারাহ 
আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যে বাক্তি ক্রেআন পাঠ করেছে ও তা মুখস্থ করেছে- সেটার হালালকে হাল গুণ করেছে ও 
হারামকে হারাম হেনেছে তার পরিবার-পরিজন থেকে এমন দশজন লোকের পক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন, যাদের উপর 
জাহান্নাম অনিবার্য হয়েছে৷ 

হাদীসঃ ভিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আব হোরায়র রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ থেকে বর্ণনা করেন, রসৃদ্ক্াহ্‌ সাল্লাল্লহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- কোরান শিক্ষা করো ও পাঠ করো । ধে ব্যক্তি কৌরবান শিক্ষা করেছে ও পাঠ করেছে এবং সেটা 
হানে ছি ছে তার উপমা এমনই যেন মেশ্ক খে ভর্তি ছে এবং মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 

হাদীসঃ বায়হাকী শআারুল ঈমন-এ হযয়ত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুষা থেকে বর্ণনা করেন 'রসূলুল্লাহ্‌ সললাল্লাছ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসারাম এরশাদ ফরমায়েছেল- “এসব হৃদয়েও মরিচা পঢ়ে যায় যেমন লোহায় পানি লাগলে মরিচা লেগে যায় ।' আরম করলেন, 
“এয়া রাসূলাল্লাহ (দ3)1 এর মনু কোম্‌ জিনিষ দারা আসবে?” এরশাদ ফরমাদেন, “অধিক পরিযাণে মৃত্যুকে "অ কলে করান 
তেলাওয়াত করনে।” 

হাদীসঃ সহীহ্‌ বোখারী ও মুসলিম শরীফে জুনদাব ইবনে আবদুল রাদিয়ন্টাহ তাআলা আনুহু থেকে বর্ণনা করেন, রম্ুল্লা সানাললাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়ানাল্লাম এরশাদ ফরমালেন- ক্বারভানকে তথ গনত পাট করো যতক্ষণ পথ তোমাদের অন্তরে অনুরাগ ও সা থাকে 
আর যখন অন্তরে বিরক্তি এসে যায় তখন দীড়িয়ে যাও অর্থাৎ তেলাওয়াত বন্ধ করে দাও। 

হাদীসঃ সহীহ্‌ বোখারী শরীফে হ্যরত আবু হেযায়রাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনু থেকে বর্ণনা করা হয়, রসূলুরাহ সা্লাল্রহ তা'তালা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন- যে বান্তি ক্বোরআনকে মধুর কষ্টে পাঠ করেনা সে আমাদের থেকে নয়। 

হাদীসঃ ইমাম আহমল, আনু দাউদ, ইবনে মাজা ও দারমী হযরত বারা ইবনে কাব স্কাদিয়ল্লাছ আশৃছ থেকে বর্ণনা করেন, বল্ল সালাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরসান- ব্রআনকে আপন বষ্ঠস্বরে সৌদর্যমঞি€ করো! দারমীর বর্ণনায় আছে- আপন কষ্ঠস্বর দ্বারা 
সুন্দর করো! কারণ, মধুর কণ্ঠ কোরআনের সৌন্দর্য বন্ধি করে। 

হাদীসঃ বায়হাবী ওবারদা সলায়কী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রস্তুগ্াহ্‌ সাত্যাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাধাম এরশাদ 
ফরমায়েছেন- হে স্কোরআানের ধারকরা! ক্রেরআনকে বিশ বানিয়োনা। অর্থাৎ আলস্য ও উদাসীলশ প্রদর্শন করোনা ৷ আর রাত ও দিনে সেটা 
তেলাওয়াত করো যেমনিভাবে তেলাওয়াত করা কর্তব্য এবং সেটার প্রসার ঘটাও আর সেটা সৃন্দর কণ্ঠস্বর দারা পাঠ করো। সেটার বিনিময় 
নিওনা এবং যা কিছু তাতে রয়েছে ভাতে গভীরভাবে দৃষ্টিশা্_করো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো । সেটার সাওয়াব তে সরা 
করোনা । কারণ সেটার সাওয়াব শুব বড় (যা আখিরাতে পাওয়া যাবে)। 

হাদীসঃ আবু দাউদ ও বায়হাকী হযরত জাবির রাগ ্লাহ তা'আলা আনু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বনেন, আমরা কোরআন পাঠ করছিলম। 
আমানের সাখে আম) অশিক্ষিত এবং অনারবীয় লোকও ছিলো। ইতাবলতে রসধগা সানা তাআলা আলায়হি আরা তাশরীফ আগয়ণ 
করলেন তার এরশাদ ফরমালেন- ক্রোরআন পাঠ করো। তোমরা সবই শ্রেয়। পরবতী যুগের এনন সপ্দায়সমূহ আসবে যারা (কবারআনকে 
এমনই সেজা করবে, যেমন তীর সোজা হয় । সেটার বিনিময় তাড়াভাড়ি নিতে চাইবে, দেরীতে নিতে চাইবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতেই বিনিময় 
নিয়ে নিতে ভাইবে। 

হাদীসঃ বায়হাকী হযরত হ্যায়ফা রিয়াল তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন. রসলরাহ সা্রাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাযাম এরশাদ 
ফরমান- কৌরআনকে আরবের সুরে ও হরে তেলাওয়াত করো বেক, ইহুদী ও খৃষ্টনদের সুর থেকে বিরত থাকো। অর্থাৎ সঙ্গীতের 
নিয়মাবলী অনুসারে পাইও লা! আমার শর এমল এক শাহায় আসবে যারা 'তারজী ( ২৯১৯ ) লহকাহেস্মোরআন পাঠ কৰবে যেতাবে 
গান ও বিলাপে ‘তারজী করা হয় কোরআন তাদের কষ্ঠনালী অতিক্রম করবে লা। তাদের অন্তর ফিৎনায় আক্রান্ত এবং তাদেরও, যাদের নিকট 
একথা ভাল লাগে 

হাদীসঃ আবু সা'দ ইবনে মু'আল্ল' রাদিয়াতাহ আন্ছ থেকে সহীহ বুধারী শরীফে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নামাযরত ছিলাম। আর নবী বরীম 
সার্াল্লাহ তা'আলা আলয়ছি ওয়াসাপ্লান আমাকে ডাকলেন। আমি জবাব দিলাম না । (যখন নামায সমাপ্ত করলাম) তখন হুযুরের খিল্মতে হাযির 
হুলুমু আর আরয কলম, যা সম এরশাদ করমালেন- আল্লাহ্‌ তাআলা কি এরশাদ করেন নি- 
(65551992৯55 ৯১1৮ 1] ) অর্থাত 

“অক্ধাহ ও তীর কুলের নিট হাযির হয়ে যাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন" অতঃপর এরশাদ ফরযান- মসজিদ থেকে বাইরে 
যাবার পূর্বে কোরানে যে সূযাটা সর্বাপেক্ষা বড় তা জামি বলবে। ৷ আর হুযূর আমার হাত হযুে নূরানী মুঠোর মধ্যে নিলেন। যখন বের হবার 
ইচ্ছা হলো, তখন আমি আরব করলাম- “হুযুর এরশ"দ করেছিলেন যে, মনজিন থেকে বের হবার পূর্বে কোরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরাটা শিক্ষা 
দেবেন” এরশাদ ফরগালেন- ৩২৯৫4৮1১349 257 ই সঙ আয়াত সম্বলিত সূরা ও করনে আয, যা আমিই লাভ 
করেছি। 





হাদীসঃ সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের শেফা : (দারমী ও বায়হাকী) 
হাদীসঃ সহীহ মুদলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়গলাুতা+আলা আন্হষা থেকে র্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম হযুরের 
দরবারে হাযির ছিলেন। উপর থেকে একটা শব্দ আসালা। তিনি মাথা উঠলেন এবং বললেন যে, আসমানের এ দরজা আজই খোল হয়েছে। 
ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি । একজন কিরিশৃতা অনতীর্শ হলেল। জিবরাঈল আলায়হিস্‌ সালাম বললেন, এ ফিরিশৃতা আজকের পূর্বে আন 
কখনো পৃথিবীতে আসেমি। সে সালাম করেছে এবং বলেছে, “হযুরের প্রতি সুসংবাদ যে. দু'টি নুর হুযুরকে দেয় হয়েছে- এ দু'টি হুযুরের পূবে 
কখনো কাউকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে সূরা ফাতিহ ও সূরা বাকারার শেষাংশ যে বর্ণটা আগনি পাঠ করবেন, তা আপনাকেই দেয়া 
টি 
হাদীসঃ সহীহ্‌ মুসূলিদ শরীফে হযরত আন্‌ হোয়ায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সারাহ, তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
এরশাদ ফরমান- তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করোনা । শয়তান এ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা পঠ করা হয়। 
হাদীসঃ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তালহু থেকে বর্নিত, রসূলুল্লাহ সন্তান্তাহ তা'আল৷ আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে আমি এট! এরশাদ ফরমাতে শুনেছি- বনরতান পাঠ করেো। কেননা, তা কিয়ামতের দিন আপন সাথীদের জন] সুপারিশকারী হয়ে 
আসবে দু'টি আলোকিত সূরা- বাকৃরা ও আলই-ইমরান পাঠ করে । এ দু'টি সূর' কিয়া দিবসে এভাবে আসবে যেন দুটি মেদ অথবা 
দু'টি শামিয়ানা তথবা সারিবদ্ধ গাখীকলের দু'টি ঝাঁক আর এ দু'টি তাদের সাথীদের পক্ষ থেকে বাদানুবগ করবে, তাদের পক্ষে সুপারিশ 
ক্রবে। সূরা বাকৃরা তেলাওয়াত করো। কেননা, তাগ্রহণ করা বরকত আর সেটা তাস করা দঃ ৷ কিছু বাতিলরা সেটার শক্তি রাখেনা। 
হাদীসঃ সহীহ মুদনিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রদিয়ন্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূতৃত্াহ সালা তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফবমান- হে আবুল মুনির (এটা উবাই ইবনে কা'আবের উপনাম ৷) তোমার নিকট ক্েতানের সর্বাপেক্ষা বড় 
অয়াত কোন্টাঃ আসি আরয করলাম আল্লাহ ও রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। হুযূর এরশ্নদ ফরমান, হে আবুল মুনষ্। তোমাদের জানা আছে 
কি কোরআনের কোন্‌ আয়াতটা সর্বাপেক্ষা বড়? আমি আরয করলাম- FEA ELIT ৮৭ 
হুযূর আমার বুকের উপর মুবারক হন্ত বারা মৃদু আঘাত করলেন ভার বললেন, হে আবুল ুনখির' তোমার জ্ঞান মুবারক হোক । 
হাদীসঃ সহীহ্‌ বুখারী শরীফে হযরত বু হোরামরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বসুর সারাহ তা'আলা 
অলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের যাকাত অর্থাৎ সাদ্কাতুল ফিতরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করলেন। একজন আগন্তক আসলো 
এবং শস্য ভর্তি করতে লাগলো । আমি তাকে ধরে ফেললাম। আর বললাম, *তোমকে হুযুরের দরবারে গেশ করবো।' সে বলতে লাগলো, 
“জামি একজন গরীব পরিবারের কর্তা, অভানী লোক ৷' অমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোর হলো পন হুর এরশাদ ফরসালেন, “তোমার 
রাতের বন্দীর কি হলো?' অমি জার করলাম, য় রাসূলাল্লাহ! সে তি অভাব ও পরিবার লিয় কষ্টের কথা বললো, আমার দয়া হলো এবং 
ছেড়ে দিয়েছি।' এরশাদ ফরমালেন- 'সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। জমি বুৰতে পারলাম যে, সে অবশ্যই আসবে।' কারণ, 
ছযূরই তা বলেছেন। তার অপেক্ষায় বসেছিলাম সে আসলো ও শল ভর্তি করতে লাগলে । অমি তাকে ধরে ফেল্লাম । আর বললাম, “আমি 
তোমাকে বসূলু্লাহর দরবারে পেশ কাবো।' সে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও! আমি একজন অজবী লোক, পরিবন্ওয়ালা হই। আর আসবো 
না।' আমি দয়াপরবশ হলাম ও তাকে ছেড়ে দিলাম।' সকাল হলে হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'হে আবু হোরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো?’ আমি 
আরয করলাম, 'সে পর্িবারওয়ালা হয়ে অতান্ত অভাবের অভিযোগ করলো । আবার মনে দয়া হলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযুর এরশাদ 
ফরমালেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলে গেছে। সে আবার আসবে” মি তার অপেক্ষায় ছিলাম সে আসালো ও শস্য ভর্তি করতে লাগলে। 
শি “আমি তোষাকে হুযুরের সামনে পেশ করবো। এ পর্যন্ত তিনবার হয়েছে। তুষি বলেছিলে আর আসবে 
না। কিন্তু পুনরায় এসেছ! সে বললে, 'আমাকে ছেড়ে দা আমি তোমাকে এ সব কাম শিক্া দিচ্ছি যে গুলো ছারা আরাহ তা'আলা 
তোমাকে উপকৃত করবে। যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন (আয়ডুল কুরসী) (১৯-/১০১1১৪1 ৭0/3481 ) শেষ পম পড়ে নেবে 
ভোর পর্যন্ত আল্যা তা'আলার তরফ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হবে। শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে লা |' আমি তাকে ছেড়ে 
দিয়েছি। হখন ভোর হলো, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন- “তোমার বন্দীর কি হলো?" তামি অর করলাম, সে বললো, "আছি তোমাকে কিছু 
কলেমা শিক্ষা দিচ্ছি থেগলো দ্বারা আন্তাহ্‌ ভোমাকে উপকৃত করবে ।' হমূর এরশাদ ফরনালেন, “একথা সে সত্য বলেছে; কিনু লে বড় মিধ্যুক। 
তুমি কি জানো এ তিন যাতে কে তোমার সাথে কথা বলেছে?” আমি আরয করলাম, না" হুযুর এরশাদ ফরমালেন- “সে হচ্ছে শয়তান ।” 
হাদীসঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম সরীফযয়ে হযরত আবু মাসউদ রাদিযাগ্লাহ তা'আলা আন্ছু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সান্তা তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসান্তাম এরশাদ ফরমান- সুর বাকারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে নয় তা তার জন্য যথেষ্ট। 
হলীলঃ আল্লাহ্‌ তাআলা সমল ও যমীন সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। এতে দু'টি আয়াত, যে দু'টি সূরা বানাবার 
সমাপ্তিতে মাযিল করেছেন; যে ঘরে ডিন রাত যাবৎ পাঠ করা হবে, শয়তান সেটার নিকটেও আসতে পারবে না । (ভিরমিহী ও দারমী)। 
হাদীসঃ সূরা বাকার র শে দু'আয়াত আ্বাততাহ্‌ তা'আলার এ ভাণ্রার থেকেই, যা আরশের নীচে অবস্থিত । আল্লাহ ভা'পল আমাকে এ দু'টি 
আয়াত দিয়েছেন। সে টি শিক্ষা কারা বেং আপন স্ত্রীদের শিক্ষা দাও। কারণ সে দু'টি হচ্ছে রহমত, আনার নিকটব্ভী ও দো'আ.প্া্থনা। 
(দোরমী) 


হাদীস সহীহ্‌ ঘুস্লি আনুন রালিভাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, রমূভুাহ সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরযায়েছেন- “সূরা 





কাহূফ'-এর প্রথম দশ আয়াত যে বাক্তি মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে। 

হাদীসঃ যে বাতি সূরা কাহ্‌ফ জ্যা'আর দিন পাঠ করবে তার জনা দু'জুম'আর মধাবতীতে 'নূর' (জ্যোতি) হবে । (বায়হাকী) 

হাদীসঃ প্রত্যেক কিছুর হৃদয় আছে। কৌরআন পাকের হৃদয় হচ্ছে সূরা 'আম্মাসীন'। যে বাক্তি সূরা আয়াসীন পড়েছে তার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দশবার কোরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন: (তিরমিষী, দারমী) 

হাদীসঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যনীন ও আস্মাল বৃষ্টি করার হাজত বছর পূর্বে োগ্রাহা' ও 'আ়াসিন' পড়েছেন। যখন ফিরিশ্তাগশ শুনলেন তখন 
বললেন- ধন্য হোক এ উন্মত, যাদের উপর এ দু'টি অবতীর্ণ হবে। ধন্য হোক এসব পেট (বক্ষ), যেগুলো এ দু'টির ধারক হবে। আর ধন্য 
হোক এসব ডিহ্বা, যেগুলো এ দু'টি সূরা পাঠ করে। (দারমী শরীফ) 

হাদীসঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'তবালার সতুষ্টির জন্য 'আগ্নাসীন' পড়ে তার পূর্বক গুলাহুর মাগফিরাত হয়ে যাবে। সুতরাং তা তোমাদের 
মৃতদের নিকট পাঠ করো 

হাদীসঃ যে বাতি 7 হোত্রীম আল্‌মুমিনূন) ১(2114201 (ইলাছহিল মাসীর) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরদী 
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পড়ে নিতেন ততক্ষণ শয়ন করতেন না। (আহমদ, তিরমিধী, লারমী) 
হাদীসঃ খালিদ ইবনে মা'দান বলেন, সক্তিদাতা'কে পাঠ করো ।তাহচ্ছে ২১৪: ; আমি অবগত হলা যে, এক বাকি সেটা 
পাঠ করছিলো, সেট' ব্যতীত অন্য কিছু পড়তো না। বস্তুতঃ মে ছিলো বড় পাগী। এ সূরা তার উপর আপন ডানা বিস্তার করলো । আর 
বললো, হে প্রতিপালক! তাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, সে আযাকে অধিক পরিমাণে পাঠ করতো। আল্লাহ রাবল আলামীন সেটার সুপারিশ 
গ্রহণ করবেন। আর ফিরিপ্তাদেরকে বললেন, "তার প্রত্যেক পাপের স্থলে একটা করে নেকী লিখে দাও এবং একটা করে মর্যাদা উচু করে 
দাও" খালিদ এও বলেছেন, এ (সূরা)টা তার পাঠকের পক্ষ থেকে কবরে দাবী পেশ করবে আর বলবে- হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার 
কিতাবের মধ্য থেকে হই তবে জামার সুপারিশ কবুল করে নাও! আর যদি তোমার কিতাবের মধ্য থেকে না হই, তা'হলে তা থেকে আমাকে 
সরিয়ে দাও। এবং সেটা পাখীর মতো আপন ডালা তার উপর বিছায়ে নেবে ও শাফা আত করবে এবং কবরের শান্তি থেকে রক্ষা করবে। খালিদ 
“তাবারাকা' সম্পর্কে এমনই বলেছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টি পড়ে নিতেন না খালিদ শয়ন করতেন না । তাউস বলেছেন- এ দু'টি সূরা 
কোরআনের প্রত্যেকটি সূরার ঘাট গুণ বেশী ফযীলত রাখে। (দারমী) 

৯ নেহি আমা বি একটা সূরা আছে ঘা মুর জন্য সুপারিশ করে। পর তা মারা য়ে বে হচ্ছ 


ওঁ ঘটনাটা বর্ণনা করলেন, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন- তা হচ্ছে 'মৃক্তিদাতা সূরা'। সেটা আল্লার আযাব থেকে মুক্তি দেয়। (তিরমিযী) 
হাদীসঃ যে বাত সুরা ওয়াফিআহ্‌' তি রাহে পাঠ করবে সে কৰনে উপবাস থাকবে না। ইবনে মাসউদ রান্না তা'জালা নূহ ভার 
সাহেবজাদীগণকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাটা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন । (বায়হাকী) 
হাদীসঃ তোমরা কি প্রতোকদিন এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখোনা? লোকেরা আরঘ করলেন- কে সেটার সামর্থ্য রাখে? 
এ সামর্থ্য নাথাকলে.. ৮+৮/৫3 0.41 ( সূরা তাকসুর) পড় নাও! (বায়হাকী) 
হাদীস তোমরা কি রাতে এক তৃতীয়াংশ ক্রেন তেলাওয়াত করতে অক্ষঃ? লোকেরা আয করলেন এক ৃতীয়ংশ হোন কেউ কিঙাবে 
পড়তে পারে? এরশাদ ফরমালেন 241 ২,52 53 (সূরা ইখলাস একবার পাঠ করা) এক তৃতীয়াংশ কোরআন পাঠ করার সমান। 
(বোখারী ও মৃদলিষ) 

অর্থ কোরানের সমান। আর “কল হাল আহাদ' ( £44152 05 ) এক তৃতীয়াংশ ক্বআনের সমান 
এবং ০7252 
হাদীলঃ যে ব্যক্তি একদিৰে দু'শ বার 'কূল হয়া আহাদ' ( £১1 ২514.5 ) পড়বে তার পঞ্চাশ বংলরের গলাহ কষা করে দেয়া 

হাব; কিন্তু যদি তার উপর কর্জ থাকে (ভিরমি) 

হাস, বেত কা ডান করের উপর জা বি উপর একসীনার 51 29।4515 পড়বে ৰ্য়ামত দিবসে তাকে 
অন্তাহ্‌ তা'আলা বলবেন, “হে আমার বানা! তোমার ডান গর জান্নাতে চলে যাও!” 
হাদীস নবী করীম সা্লান্াহ তা'আলা আলারহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে 57 5235 পড়তে গুনলেন। এরশাদ করলেন- জান্নাত 
ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ইমাম মালেক, তিরমিযী, নাসঈ) 





হাদীসঃ কোন এক ব্যক্তি ভিজ্ঞাসা, করলেন, “হে আল্লাহ্র রসূল! তৌরআনে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা কোনটা?" এরশাদ ফরমান- 
" 2৯) ১1৯ 9-5,11 সে আৱহ করলো, “কোরআনে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত কোনটা?” এরশাদ ফরমায়েছেন- 
2৯1 ৮5 23 29) ক "। সে আরয করলো, "এয়া রাসলাস্লাহ কোন আয়াতটা আপনার ও আপনার উত্তর নিকট 
পৌছতে আপনি পছন্দ করেন?” এরশাদ ফরযালেন- “সূরা বান্ধারার শেষ ভাগের আয়াত । কারণ, সেটা আল্লাহ্‌র রহযতের ভাগার থেকে, 
বু কায সেৰে । বায় অকল এ জাত টর্চ RAT 9৫ 
20 ৮১৪ এ5 ৬.5.45 তিনবার পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে আহ তা'আলা সতর 
১3 যারা মা পর্যন্ত তার জন্য দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি ও বি সেদিন মৃত্যু বরণ করে তবে সে 
শহীদ রূপে মরবে সন্ধায় পড়লেও তার জনয এপ হবে। (তিরমিযী) 
হাদীস যে কোরআন পড়ে তার জনা আল্লাহরই দরবারে দরবাতত করা উচিৎ। অনতিবিলঙ্ে এমন লোকও আসবে যারা কৌ পাড়ে মানুষের 
নিকট ভিক্ষা করতে থাববে। (আহমদ, তিরমিযী) 
হাদীসঃ যে ব্যক্তি কৌরআন পড়ে যানুষের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করবে সে ক্যা দিবসে এভাবে আসবে যে, তার যুখমগুলের উপর মাংস 
থাকবেনা । (বায়হাকী) 
হাদীসঃ ইবনে আববাস স্লাদিয়ান্তাহু তা'আলা আন্হমা থেকে স্থোরআনের কপি লেখার পারিশ্রমিক সবে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, 
তাতে ক্ষতি নেই। সেসব লোক নকুশা তৈরী করে এবং আপন হস্ত শিল্পের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ এটা এক প্রকার হস্ত শিল্প 
সেটার বিনিময় নেয়া বৈধ। 


কোরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় নিয়মাবলী 


মাসআলা! কোরআন মজীদের উপর স্বরণ বা রৌপ্যের পানি দিয়ে কোরআনকে সৌনর্যযণ্ডিত করা জায়েয। কারণ, তাতে ক্রতবনের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শলই প্রকাশ পায় । তাতে হরকত ও বৃক্ুভাহ লাগানো মুস্তাহসান (উত্তম) কাজ। কারণ, অন্যথায় অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধাপে 
কোরআন মজিদ পাঠ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে. সাজদার আয়াতের উপর 'সাজদাহ্‌' শব্দ লিপিবদ্ধ করা, 'ওয়াবৃফ' (বিরতি)-এর 
চিহসমূহ লিখা ও কুকৃ'র চিহ্নসমূহ সংযোজন করা এবং তা'শীর অর্থাৎ দশ দশটা আয়াতের উপর চিহ্ন লাগানোও জায়েয । (দুবুরুল মুখতার, 


রাছুল মুহার) 

ব্যান যুগ করনের “তরজখ (অনুবাদ)ও ছাপানোর প্রচলন আছে। তরজমা ও তাফসীর যদি বিশুদ্ধ হয় তবে তা কৌরআন যভীদের সাথে 
ছাপালে ক্ষতি নেই। কারণ, এর ফলে কৌরানের অর্থ ইত্যাদি জানা সহজ হয়। কিন শুধু তরজমা ছাপানো উচিংনয়। 

মাসআলা: কোরআন মজীদের লিখন পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কাগজও উন্নত মানের হওয়া, কালিও উন্নত ধরণের হওয়া 
চাই, যেন দেখতে ভাল লাগে। (দুর্কুল মুখতার, রুল ুহতার) 

মাস্আলাঃ কোরআন মজীদের সাইজ ছোট করা যাক্রহ। (দুব্কুল মুখতার) যেমন আজকাল কোন কোন প্রেসে এত ছোট আকারের 
করান ছাপানো হয় যে, তা পড়া হয়না । 

যাস্ত্বালাঃ কৌরআন যজিদের কোন কপি যদি এতই পুরাতন হয়ে যায় যে, তা আর তেলাওয়াত করা যায় না; এই সন্দেহ করা যায় যে, সেটার 
পাতাগুলে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা কোন পিত্ত কাপড়ে জড়িয়ে ফোন সতর্বাপূর্ণ হনে নিয়ে পাফন কারে ফেলা 
জরুরী । দাফন করার সময় সেটার জনা 'লাহাদ' বানানো হবে, যাতে সেটার উপর সাটি না পড়ে। কোরস্বানের কপি পুরাতন হয়ে গেলে সেটা 
জ্বালানো যাবে না। (আলমগীরী) 

যাস্আালাঃ অভিধান, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি কিতাবের একই মর্চোদ। এ ধরণের কিতাবাদি একটা অপরটার উপ্র রাখা যাবে। এর উপর 
ইলমে কালাম আবাদ সম্পর্কিত) কিতাবাদি রাখবে । এর উপর ফিব্হ, হাদীস ও ওয়াজ নসীহতের কিতাবাদি রাখা যাবে। কোরআন মজীদ 
রাখবে এ সবের উপরে যে সি্ুকের ভিতর কৌরআানের কপি রাখা হয়, সেটার উপর কাপড় চোপড় ইত্যাদি রাখা যাবে না'।(আলমদীরী) 
মাসুআলাঃ কেউ শুধু বরকত লাভের উদেশ্যে ঘরে তৌরআন যভীদ রেখেছে, তেলাওয়াত করে না; এটা গুনাহ নয়, বরং তার এ নিয়ত 
সাওয়াবের কারণ 

মাসালা! কৌন ভিদের উপর অবমাননা করার উদ্দেশ্যে কেউ পা রাখলে সে কাফির হয়ে যাবে। (সালমণীরী) 

যাস্আলাঃ যে ঘরে কোরান মজীদ রাখা হয় সেঘরে সী সহবাস করা জায়েয, যদি কোরত্বানের উপর গর্দা রাখা হয়। 

যাস্আলাঃ ক্ব্রেআন মজীনকে বুক সুন্দর আওয়াজে পঠ্ঠ করা উচিৎ। অনুরূপভাবে, আযানও সুন্দর কণ্ঠে দেয়া উচিত ৷ অর্থাৎ যদি আওয়াজ 
সুর না হয় তবে সুন্দর কর চেষ্টা তরবে তবে 'লাহুন' ( ১০) সহকারে পড়া এমনিভাবে, যেমন গায়কর' করে থাকে, না জায়েয; বরং 
পড়ার সময় “তাজভীদ'-এর লিল রি সৃষ্টি রাখা অবশ্যক। (দৰে সুখ্তার, রে ুহতার) 





যাস্আলাঃ মুসলমানদের যধ্য এ প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোরআন মজীদ তেলাওয়াতকালে কোথাও যাবা সময় তা বন্ধ করেই যায়: খোলা 
রেখে যায়না । এটা অবশ্যই আদরের কথা। তবে কিছু লোকের মধ্যে এ কথার প্রসিদ্ধি আছে যে, কোরআন মজীদ খোলা রেখে গেলে তা শয়তান 
পড়ে নেবে- তা কিন্ত ভিত্তিহীন । সম্ভবতঃ ছোট হেলেমোয়দেরকে এ আদবের দিকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ কেউ এ কথাটা অবিষ্ার 
করেছে। 

মাস্আলাঃ কোরআন মজীদের আদবসমূহের মধ্যে এটাও যে, সেটার প্রতি পিঠ দেবে ন, পা প্রসারিত করবে না, পা সেটার উপরে উঠাবেনা 
এবং এমনও করবেনা যে, নিজে উপরে বসবে আর ভোরআন থাকবে নীচে। 

মাস্আলাঃ কৌরআন মজীদকে জুযদান আখবা গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখা আদবের শামিল। সাহাবা ও তাবে'ঈন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আল্হম) এর সু থেকে এ দিয়াই চলে আসছে। 


নামাযে কোরআন মজীদ পাঠ করার বিধান 
ক্রআত' হচ্ছে সমস্ত হরফকে আপন ত্রাপন উচ্চারণের স্থান' ( ৫:+-১-০) থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেন প্রত্যেকটা হরফ অপর হরফ 
থেকে পুরকভাবে সুষপ হয় যায়। নিথর পড়লে এটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজে শুনতে পায়। যদি হরফকে বিশুদ্তাবে পড়েছে, 
কিনু নিজে শুনতে পায়নি এবং নেখানে শোরগোল কিংবা কানে বদিরভাও ন থাকে, তবে নামাযই হযানি- (আলহগীরী)। সাধারণতঃ যেখানে 
কিছু পাঠ করা' কিংবা 'বল' নির্ধারিত হয়, সেখানে এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, তা কমপক্ষে এতটুকু শব্দে উচ্চারিত হবে যে, নিজে শুনতে পাবে। 
হেষন তালু দেয়া, গোলাম আযাদ কর, পণ যবেহ করার মধ্যে (অলমগীরী) 
যাস্আলাঃ যে কোন একটা করে আয়াত তেলাওয়াত করা- ফরযের দু'রাক'আতে, বিত্র, সুতত ও নফলের প্রতোক রাক্আতে- ইমাম ও 
একাকী নামায আদায়কারীর উপৰ ফরয ৷ যুকৃতাদীর জন্য কোন নামাহেই “ক্রিআত' জায়েয নয়৷ ন সূরা ফাতিহা না অন্য কোন সূরা বা কোন 
আয়াত- না নিযবশক্দে ক্বিজাত সম্বলিত নামাযে, ন! সাদ ক্ৰিআত সম্বলিত নামাযে ইমামের ব্রিআত মুক্তাদীর জন্যও যথেষ্ট। (ফিব্হর 
কিভাবাদি) 
যাস্আলাঃ ফরয নামাবের কোন রাক'আতে কৌরআন থেকে পাঠ করেনি অথবা শুধু এক রাক্‌ আতে পড়েছে; এমতাবস্থায় নামায ফাসিদ 
(বিনষ্ট) হয়ে গেছে। (আলযগীরী) 
মাস্আলাঃ ছোট আয়াত, যাতে দু' অথবা দু-এর অধিক শব্দ থাকে, পড়ে নিলে নামাযে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একটা মাত হরফের 
আয়াত হয় যেমন - ৮-৩-৩ $ যাকে কোন কোন কৃরীর ব্রিআডে আয়াত সবান্ত করা হয়েছে, পাঠ করলে ফরয আদায় হবে না; যদিও 
এমন আতকে বার পাঠ রা (জীন না বত )। বাকী রইলো, একটা মাত্র শদের আয়াত। যেমন" ০৭০০ 
EO EET OTE 


চ অর্থাৎ! "কে ৩1 51) শব্দের সাধে মিলিয়ে নেবে। আর যদি শেষভাগে এমন কোন শব্ধ থাকে যাকে 
আল্লাহর, মহামহিম নামের 
রর ০ সুপ তাজ । ক লও 
পুঃাবলবে। যেমন 952 24 বিরতি দিয়ে 4451 বলে রুকু তে যাবে। আর যদি এ ছুযের কোনটা না থাকে তবে 
িলানো কিংবা পৃথক করা উভয়ই জায়েয (রাদুল বুহতার, ফতোয়া রেয্ভিয়হ) 

কোরআন, মৃজিদ পাঠ করার বিবরণ 


০৫7০5৫5. 


আল্লাহ আহা ও জানা শানুহ এরশাদ ফরমাচ্ছেন- 1 5 জে যা) রাও কোরআন মজীদ থেকে পাঠ 
করো যা সহজ বোধ হয়। আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন- ৯ 82559 ELL ডাল) bd 5 


81:১১: ড় ত আন, ভোমমাদেরকে দয়া করা হবে 

হাদীসঃ হযরত আব মূসা আশ্‌'আরী ও হযরত আবৃ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্‌হমা থেকে বর্নিত, "যখন ইমাম পড়রে তখন তোমরা 
সবাই চুপ থাকবে। (মুসলিয ১ম বণ £ ১৭২ পৃষ্ঠা) 

হাদীলঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত ওবাদাহ ইবনে সাত রিয়া তাআলা আশ্ছ থেকে বর্দন করেন, হুযুর আব্দাস সাললাাছু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরযান- যে বাত সূরা ফাতিহা পাঠ কােনি অর্থাৎ তার নামায পরিপূর্ণ নয়। অপর এক 
বর্ণনা সীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, 014২৯ 0, অর্থাৎ & নামায অসম্পূর্ণ । এ হকুম ওঁ বাক্তির 
জন্য যে ইমাম হয় অথবা নামায একাকী পড়ে। মুক্তাদীকে পড়তে হয়না, ইমামের ব্িআতই তার ক্রিআত। এ হাদীসখানা ইমাম মৃহাস্বদ, 





তিরমিযী ও হাকিম হযরত জাবির রাদিয়ান্লাহ্‌ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর অনুরূপই ইমাম আহমদ আপন 'মুসনদে' কি 
করেছেন। ইমাম হালবী বলেন, এ হাদীসধানা ইমাম বোখারী ও ইমাম সুসলিমের শর্ডানুদারে বিজ 

হাদীস: হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদিয়ারাু তাআলা আন্ছ বলেন, ইযামের সাথে কোন নামা, আন থেকে কিছুই পড়বে না 
(মুসলিম ১ম যত ২১৫ পৃষ্ঠা) Fr 

হাদীসঃ ইমাম আব্‌ জার “শরহে মা'আনিল আসার ( ১1১3) ও ৪ 2০১ )-এ বর্ণনা করেন, হযরত আবদুর ইবনে ওমর, যায়দ 
ইবনে সাবিত ও জারির ইবনে আবলিাহ (দিয়া আন্ছম)-কে গর করা হলো, এসব হযরত বললেন, ইমামের পেছনে কোন নামাবেই 
ক্রিআত পড়ো না। 

হাদীসঃ ইমাম মুহাম্মদ রাদিয় লহ তা'আলা আন্হ "মুআত্তা'় বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুন্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আৱা আন্হকে 
ইমামের গেডনে ব্রি সম্বন্ধে জিজ্ঞালা কযা হলো। ভিনি বলেন, চুপ থাকো এবং ইমামের ক্রিজাতই তোমার জন্য যথেষ্ট । সাজা ইবনে 
আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ বলেন- যে ইমামের পেছনে ক্রিআত পড়বে তার মুখে জলন্ত আগুনের কয়লা হোক- এটাই আমি 
পছন্দ করি। 

হাদীসঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু ্া'আলা আন্ছ বলেন, যে ইমামের পেছনে সির পড়ে তার মুখের মধ্যে পাথর 
হোক। 

হাদীসঃ হযরত আলী রাদি লা তা'আলা আন্ছ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যে ইমামের পেছনে কিরাত পড়েছে সে সুন্নাত 
(৩৮৮১)-এর পরিপ্থী করেছে। 


ফিকৃহ্‌-এর কতিগয় মাস্আলা 
এ কথা পূর্বেওউ্েখ কর হয়েছে হে, ক্রিআতে এতটুকু আওয়াজ দরকার যে, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা, যেষন- বধিরতা, শোরগোল ইত্যাদি না 
থাকে তবে যেন নিজে শুনতে পায়। এতটুকু উচ্চরবে লা হলে নামায বিশুদ্ধ হবেনা অনুবপভাবে, যেসব বিষয়ে মুখে বলার দখল (আবশ্যকতা) 
রয়েছে, সেসব বিষয়েই এতটুকু আওয়াজ করা জরুরী। যেমন জন্তু যবেহ করার সময় বিস্মিল্লাহ বলা, ভালাক্‌ দেয়া, গোলাম আঘাদ করা, 
সাদার আয়াত শঠ করার পর সাজনা ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি । 
মাসজালাঃ ফজা, মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দৃ'রাক'আতে এবং জম্‌আহ. দুঈদ, তারাবীহ ও রমযানের বিতর নামাযের প্রত্যেক 
রাক'আতে ইমামের জন্য ক্রিআত উচ্চ রবে পাঠ করা ওয়াজিব। মাগরিবের তৃতীয় ও এশার নামাযের তৃতীয় ও চতুর্ঘ এবং যোহর ও আসরের 
নামাযের প্রতোক রাক্‌'আতে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। (দুরে মুখ্তার ইত্যাদি) 
মাসআালাঃ উচ্চরবে বলতে এতটুক শব্দ সহকারে গাঠ করা বুঝার যাতে প্রথম কাতারের মুসন্ীগণ শুনতে পায়। এটা হচ্ছে উচ্চরবের সর্বনি্ 
পর্যয়। উ্ধের বোন সীমা নির্ধারিত নেই। আর 'নীরবে' মানে-যেন নিজে উনতে গায় (ফিক্হ্র কিতাবাদি) 
মাস্আলাঃ এ ভাবে পাঠ করা যেন শুধু পার্বতী দু'একজন লোক শুনতে পায়, তা উচ্চযবে পাঠ করা নয়; বরং ডা হবে নীরবে পাঠ করা। 
দরে মুখতার) 
মাস্আলাঃ প্রয়েজনের চেয়ে অধিক এতই উচ্চরবে পাঠ করা যে, তা নিজের জনা ও ভপরের জন্য কষ্টদায়ক হয়, মাকরুহ । (দূর্রে মুখতার) 
সাস্আালাঃ নীরবে পাঠ করছিলো, ইত্যবস্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি নামাযে শামিল হয়ে গেলো, তখন যতটুকু অবশিষ্ট থাকে ততটুকু উচ্চরবে পড়বে, 
যা গড়ে ফেলেছে ডা পুনর্বার পাঠ করার প্রয়োজন নেই । (দরে সুখ্ভার) 
মাস্জালাঃ একটা বড় আয়াত, যেমন 'আয্নাতুল কুরসী" অথবা “অয়াতে মুদায়ানাহ', যদি এক রাক্‌'জাতে সেটার কিছু অংশ পাঠ করলো জার 
অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় রাক্‌'আতে পড়লো, জ হলে জায়েয হবে, যদি প্রত্যেক রাক্‌'আতে যতটুকু পড়েছে তা তিন আয়াতের সমান হয়। 
(আলমগীরী) 
স্আলাঃ দিনের বেলায় নফল নামাযে নীরবে পাঠ করা ওয়াজিব। রাতের নফল সমূহে ইখতিয়ার আছে, যদি একাকী নামায আদায় করে 
থাকে। রাতের বেলায় নামায ভমা*আাত সহকারে আদায় করলে ক্রিজাত উচ্চরবে পাঠ বরা ওয়াজিব ৷ (দূরে মুশ্তাঃ) 
মাস্জালাঃ যেসব ওয়া ক্রিআত উদ্চরবে সম্পী করা হয় সেসব ওয়াক্তের কাযা নামায জামা'আত সহঝরে আপার কলে ইমামের জন্য 
বিরআত উচ্চনবে পাঠ করা ওয়াজিব। আর নীরবে গড়ার খয়াক্তসমূহের নামার কাযা দেয় সময় ক্রিবাত নীরবে পড়া ওয়াজিব-হদিও 
রাতে আদায় করে থাকে (আলমগীবী ও দুরে মুখতার) 
মাস্আালাঃ উচ্চৱর স্পা মাম সমূহের বেলায় একাকী আদারকারীর জন ইখতিয়ার আছে। উচ্চরবে জালার কবা উত্তম যদি নির্ধারিত 
ওয়াক্তে আদা করে থাকে; কিন্তু কাযা পড়লে নীরবে পড়া ওুয়/জিব। (পুরে মুখতার) 
মাস্জালাঃ চার রাক'আত সম্পন্ন ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা প্ড়তে ভুলে গেছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী দু'রাক্‌আতে পড়া 
ওয়াজিব। যদি এক রাক্‌'আতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় অথবা চটুর্থ নাহ জাতে পড়বে। মাগরিবের প্রথম দু'রাক্আতে ভুলে গেলে ভতীয 





রাক্'আতে পড়বে- এক রাক'আতের সূরা পাঠ বাদ পড়বে। আর সব সূরার সূরা ফাতিহার সাথে পড়বে। উচ্চরবে পড়তে হয় এমন নামাযে 
"ফাতিহা" ও 'সূরা' উচগরবে পড়ব, নতুবা সীরবে। এ সব ক'টি অবস্থায় সাজদা-ই-সাহৃভ আদায় করবে। ফেঙছায় ছেড়ে দিল নামায় পুন 
পড়বে। (দুররুল মুখৃতার, রাদুল যুহ্তার) 
মাদ্আালাঠ এক আয়াত মুখস্ত করা রতোক এমন মুসলমানের উপর "ফরধ-ই-আইন" যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ বর্তায় পূর্ণ ফোআান 
মজিদ মুখস্ত করা 'ফরয-ই-কিফায়া'। সুরা ফাতিহা ও অন্য একটা ছোট সুরা অথবা সেটার সম-পরিযাণ যেমন তিনটি ছোট আয়াত অথবা 
টার্কি বি বান 
CLS, 
* এবং তৃতীয় রাক্‌'আতে 92 আছ ওৰ 
লাভের আশায় কখনো কখনো এভাবে বির নামাযে পড়ে নেবে- (আোলমগীরী)। অবশা কখনো কখনো প্রথম রাক্‌'আতে সূরা 


মাদ্যাল দ্বিতীয় রা আতেরক্রিআত থম রাক্‌-আতের ক্র অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়া াকরহ। (দূর মুখৃতার, রাছুল মুহতার) 
আাশসুআলাঃ দুনু'আাহ ও দু'ঈদের নামাযে প্রথম রাকআত ৬ $425 1/00 টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
51 444 পড় সুন্া। কারণ, এটা নবী করীম সারাহ তা'আল। আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এটা অবশ্য পূর্ববতী 
মাসআলা থেকে স্বত্ত্র। (দুরক্ল মুধ্তার ও রাছুল মুহ্তার) 
'মাদ্‌আলাঃ স্রাসমূহ নির্ধারিত করে নেয়া যে, অমৃক নামাযে অমুক সূরাই পড়বে, যাক্রহ। হা, যে সব সূরার কথা হাদীসসমূহে বর্ধিত সেগুলো 
কখলো কখলো পড়ে নেয়া মাহ । কিন সব সময় পড়বে লা, খাতে কেউ তা ওয়জিব মনে করে না বসে। [যর মুখতার, রাগ সুতার) 
মাস্আলাঃ উভয় বাক তে একই সূরা বারবার গড়া মাকরুহ ই-লুনবীহী। যদি কোন বাধ্যবাধকতা না হয়। কোন বাধাবাধকতা হলে মোটেই 
মাকরূহ নয়। যেমন প্রথম রাক্'আতে পূর্ণ ৬ 
দ্বিতীয় রাক্‌-আতেও পথম রাক্‌'আতে যেই সূরটা পড়েছে দেটাই শুরু করে দিয়েছে অথবা অন্য কোন সূরা স্বরণে না থাকে, তবে ও প্রথম 
রাক্*আতে পঠিত সুরাই পড়বে। (দুরুরুল মুখতার), 
আদ্আলাঃ নল নাযাযসমূহে প্রতোক রাক্‌'আাতে একই সূরা বারবার পড়লে থবা একই বাক্‌আতে একই সূরা একাধিকবার পাঠ বরা 
জায়েয আছে- (গুনিয়াহ)। যদি প্রথম রাক্‌'আডে পূর্ণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে নেয় তবে দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার গর আবার 
থেকে শুরু করবে। (আলমগীর) 
মাল্আলাঃ ফরয নাযাযসবূহে বম রাক'আত কয়েকটা আয়াত পড়লো। আর দিতীয় রাক'আতে অন্য জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত 
পড়লো, যদিও একই সূরা থেকে হোক, তাহলে মাঝখানে যদি দ' অথবা দৃ'অপেক্চা অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে যায় তবে ক্ষতি নেই। অবশ্য 
বিনা কারণে এমনই করা উচিৎ নয়। আর যদি একই রাক্‌আতে কয়েকটা আয়াত পড়লো, অতঃপর কিছু ছেড়ে অনয জায়গা থেকে পড়লো, 
তাহলে মাকরহ। ভুলবশতঃ এমনটি হয়ে গেলো পুনরায় পূ্বহানে ফিরে আসবে এবং ছেড়ে যাওয়া আয়াতগুলো পড়ে নেবে। (চুল মৃহতার] 
ান্আলাঃ প্রথম রাক্*আতে কোন সুরার, শেখাংশ পড়া আর দ্বিতীয় রাক্‌'আতে কোন ছোট্ট সূরা পাঠ করা, যেমন- থম রাক্‌'আতে 
(54. দিয় রাক আতে Arian যে (জলমগীরী) 
আস্জালাঃ ফরযের এক রাক'আত দুসূরা পড়বে না। তবে একাকী নামায় আদায়কারী পড়ে নিলে ক্ষতি নেই। এ শর্তে যে, উভয় সূরার 
মধ্যবানে যেন কোন ব্যবধান ন' থাকে৷ মধ্যখানে একটা বা দু'টি সূরা ছেড়ে গেলে মাকরূহ হবে: (রামূল মুহৃতার) 
মাদ্জালাঃ প্রথম রাকআতে কোল সূরা পড়লে, দ্বিতীয় রাক্‌আতে কোন হেট সূরা মধ্যখানে বাদ দিয়ে পড়লো, তবে তা মকর হা বদি 
মধ্যখানে কোন বড় সূরা থাকে, যো পড়লে শরথমু রক আতের সূরা অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে তবে কোন ক্ষতি নেই যেমন- 
এর, পর _ } পড়লে কোন ক্ষতি নেই। তবে = 151 এর পর 
81 3% ৫2 পড়া উচিত নয়। (দুৰ্রুল মুখতার, রাদল মুহতার) 
মাল্জালাঃ হোন মজীদ উল্টে পড়া, অর্থাৎ তীয় সাক্'আতে প্রথম রাতে খে সূরা পড়েছিলো সেটার উপর থেকে পড়া, মাই 
এেমুন-ধ্য রাক'আতে "0332 (005951৮ 04%; পড়লো, দ্বিতীয় রাক'আতে পড়লো 
5 £5 | এর পিরুদ্ধে কঠিন হুমকি এসেছে (রুল মুখতার) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়া্যাহ তা'আলা আন্হ 
j টি কের উল পঢ়ে সেকি এত করের বে, আল্লহ তা'আলা তার অন্তরকে উল্চিয়ে দেবেন। অবশ্য ভুলবশতঃ পড়লে 
না নাহ্‌ আছে, না সাজদা-ই-সাহত। 


মাস্আলাঃ ছেট ছেলেযেয়েদের সুবিধার জন্য ০ ৮: ££ (অম্‌ পাৰা) উল্টো দিযে পড়া জায়েয। 





‘ওয়াকফ’ বা বিরতি চিহ্ন 


[ওয়াকুফ' মানে 'থামা' আর এর বিপরীত হচ্ছে- 'ওয়াস্ল' অর্থাৎ মিলানো| 
| 0 { ওটা একটা গোলাকার বৃত্ত। এটা 'আয়াত-এর চিহ্ন। যদি এর উপর “ 4১ ' ও *  ' ইত্যাদি কোন চিহ্ন না 


|| ৷ থাকে, তবে এর উপর থেমে যাওয়া চাই । আর যদি অন্য কোন চিহ্ন থাকে. তবে তদনুযায়ী পাঠ করতে হবে). 
9] 


0 [যখন আয়াতের উপর ( ১)) হয় তখন সেখানে থামা বা না থামা সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ 
। ভিতরে, থামবে না। 


৯ | ওয়াক্ষ-ই-সুত্লাক্‌'-এর চিহ্ন । এর উপর থামা উত্তম 

> | 'ওয়াকৃষ-ই-লাৰিম'-এর চিহ্ন । এখানে ওয়াকৃফ্‌ করা অর্থাৎ থেমে যাওয়া জব্ী। 
শু | 'ওয়াকৃফ-ই-জায়েয’-এর চিহ্ন। এখানে থামা ও না থামা উভয়ই ইচ্ছাধীন। 

-3 1 জায়েয'-এর চি বটে; তবে না খামাটাই উত্তম 


(০৮ 'ওয়াককৃফ্‌-ই মুরাখখাস'-এর চিহ্ন । এখানে ' ১-০3 ' বা মিলানো উত্তম। অবশ্য পাঠক ইচ্ছা করলে থামারও 
১৬৪ 


| ১৫১৫ কোযা-লিকা)-এর চিহ্ন । এর অর্থ এ যে, এখানে ওঁ ওয়াকুফ'-ই প্রযোজ্য, যা এর পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
কপ, 
প্রা এল বক বৰল, নার 

৩1 এটাও সক্তাহা-এর চি 


যেখানে লো) লিখা হয় সেখানে 'ওয়াসল' বা মিলানো জরুরী, ওয়া" বা থামা দুর নয়। 
ক পাচটা আয়াত পূৰ্ণ হবার চিহ্ন। 
| এ দশটা আয়াতের চিহ্ন। 


CE TE “=> ৪৮৯০)-এর চিহ্ন। এর অর্থ এ যে, এখানে বসরার ক্যারীগণের গণনায় দশ 
আয়াত পূৰ্ণ হয়েছে। 


1৯ [বুক বাসারি়া (++ £২১ )-এ চি এ অর্থ এ মে, নবীদের পবা এখানে পাচ 
[আয়াত পূৰ্ণ হয়েছে। 
| = | আয়াতে বাসারিয়া ( > 4 ৩-১! )-এর চিহ্ন । এখানে বসরার কারীদের মতে আয়াত। 


1 ১৮০7 ৩45 2 550 এর চিহ্ন । অর্থাৎ এখানে বসরাবাসী কারীদের মতে আয়াত নয়। 








জরুরী হিদায়ত 


কোরআন পাক তেলাওয়াত করার সময় যের', যবর' ও *পেশ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা 


অত্যাব্যক। 


কোরআন পাকে বিশটি স্থান এমনও রয়েছে, যেগুলো পাঠ করার সময় সামানাটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভুল করলেও 'কুফরী 
কলেমা" পাঠ সম্পন্ন হয়ে যায় । কারণ, 'যবর' *যের' ও 'পেশ'-কে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ লা করে ভুল ও ব্যাতিক্রম করলে এসব স্থানে 
অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন আসে, যা 'কৰীরাহ্‌ গুলাহ্‌' মেহাপাপ)-এ পরিগণিত হয়। জেনেশুনে এসব স্থানে ভুল পড়লে কুফরের 
মত জঘন্য গুনাহ্‌র সম্পাদ্নকারী হতে হয় ॥ এ বিশটা স্থান নিম্নরূপঃ 





স্থান 


অন্ধ 
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সূরা বাক্রা-রুকৃ-৩৩ £ আয়াত ২৫১ 





সূরা বাকারা (এয়ডুদ্বুরদী)-রুব্‌'-৩৪ঃ আয়াত ২৫৫ 





সূরা বাক্রা-ককৃ'-৩৬ ই আয়াত ২৬১ 





সূরা নিসা-রুকৃ-২৩ £ আয়াত ১৬৫ 





সূরা তাওবা-রুক্‌'-১৪ আয়াত ৩. 





সূরা বনী ইস্রা্ল-কুকৃ-২ $ আয়াত ১৫ 





সূরা তোয়াহা-রুকু'-৭ £ আয়াত ১২১ 


55 fees 





সূরা আৰিয়া-করক-৬ : আয়াত ৮৭ 


LBs YY 





সূরা শু'জারা-কুকু'-১১ ৪ আয়াত ১৯৪ 


| 





সূরা ফাতির-ককৃ'-৪ আয়াত ২৮ 





স্বা সাফ্ফাত্‌-ককৃ’-২ £ আয়াত ৭২. 





সূরা ফাত্হ-রুক্‌'-৪ £ আয়াত ২৭ 





সূরা হাশ্র-রুবৃ'-৩ £ আয়াত ২৪ 





সূরা আল্-হাক্‌ ব্বাহ-রুকৃ-১৪ আয়াত ৩৭ 


০৮৮ এ) 





সূরা মৃয্যাস্মিল-রুকু'-১ঃ আয়াত ১৬. 


৫. 


ESET 





__| সূরা মুরসালাত-রুকৃ'-২ 8 আয়াত ৪১ 








সূরা আন্মা-খি'আত-রুকূ'-২ $ আয়াত ৪৫ 





৩১১৯৩ 
পপর 




























































































































































































































































































































































































